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বিজ্ঞীপন। 


“রাঁজনারায়ণ বন্থুর বক্তৃতা” নামক প্রদিদ্ধ পুস্তক 
প্রকাশিত হইবার পর উক্ত মহাশয় দ্বারা যে সকল বস্তুত! 
রচিত হইয়াছে, তাহা তাহার অনুমত্যনুসাঁরে একত্র 
সংগ্রহ করিয়া “রাঁজনারায়ণ বন্গুর বক্তৃতা, দ্বিতীয় ভাগ” 
এই নামে প্রকাশ করিলাম । বোধ হয় ইহ! দ্বারাও 
ব্রাহ্মধন্ম্ের বিশেষ উপকার হইতে পারিবে? গোপগিরির 
প্রথম ছুই বন্তৃতা ব্যতীত অন্য যে সকল বক্তৃতা এই গ্রান্ছে 
প্রকাশিত হইল, তাহা! পুর্বের গ্রস্থাকারে কখন প্রকাশিত 
হয় নাই! গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকারের রচিত কতকগুলি 
ব্রহ্ম-সঙ্গীতও দেওয়া গেল | 

এলাহীবাদ। 


শ্রীচারুচক্দ্র মিত্র 
১৭১২ শাক | |] 





ঈশুরের প্রতি প্রীতি ও চরিত্র- 
২শোধন্রে কর্তব্যতা | 





২৪শে আশ্বিন? ১৭৮৭ শক 1 


ঈশ্বর সর্বব্যাপী ১ এমন স্থান নাই, যেখানে ঈশ্বরের সত্তা 
নাই । কি নক্ষত্রে, কি সমুদ্রের তলে, তিনি সর্বত্রই স্থিতি 
করিতেছেন! ঈশ্বর যে কেবল সর্বব্যাপী, তীহা নহে। 
তিনি সর্ধব্যণপী অথচ পিতা ও লুহ্ৃ২। সর্ধব্যাপিত্বের 
সঙ্গে শীহাার পিতৃত্ব ও সুহত্ব সংমুক্ত হইয়! তীহীকে 
আধষাদের নিকট করিয়া দেয়। তিনি পিতার পিতা, 
তিনি পরম মাতা; তীহীর প্রেম-পুর্ণ-দৃষ্টি আমাদের সক- 
লের উপর নিপতিত রহিয়ীছে! যিনি ভ্রিভ্ুবন-রাঁজা, 
বাহার অঙ্গুলির ইিতে অসংখষ্জগ্রহ নক্ষত্র ধুমকে ও আঁকাশ- 
পথে জীষ্যমীণ হইতেছে, যিনি অনির্দেশ্ঠ-ন্যরূপ, যিনি অমনা? 
যিনি মহণন্‌ আত্মা) তীহীর সহিত আমার নিকটতম সন্বন্ধ, 
এই জ্জান ডাহা হইতে প্রীপ্ত হইয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। ত্রাঙ্গ- 
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ধর্দের এই প্রধান গৌরব যে ঈশ্বয়কে সন্িকট করিয়া দেয় 
অন্ানা ধর্ম ঈশ্বরের দমীপস্থ হইবার জন্য কোন বিশেষ 
ব্যক্তির সহায়তা গ্রন্থণ করিতে বলেন, ত্রাঁন্ষধর্ম উপদেশ দেন, 
পাঁপ হইতে মুক্ত হুইয়া পরম পিভীর নিকটবস্তাঁ হও | পুত্র 
পিতার নিকট যাঁইবে, ভাহাতে সর্কৌোচ কি? কেবল এইযাত্র 
চাই, পাঁপ হইতে বিমুক্ত থাক; পাঁপে অভিভূত হইয়া তাহার 
লম্মখীন হওয়া যায় না, ষেহেতু তিনি পরিশুদ্ধ ও পবিভ্র | 
ভীহ্বকে জানি যে তিনি নিকটতম পদীর্ঘ, অথচ আহার 
সাক্ষাৎ পাঁই না, ইহার কারণ কি? পাঁপই ইহার কারণ | যদি 
নিষ্পাপ হুইঃ গ্রাশের সহিত কর্তব্য সীধন করি, ঈশ্বর অবশ্ঠু 
আমখদিগের নিকট প্রকাশিত হইবেন! আঁমাদিগের কি 
দুর্ভাগ্য ! আমর! অমৃত-সীগর দ্বারা বেষ্টিত আছ, অথচ সেই 
অমৃত পাঁন করিতে পারিতেছি দ1 1 পর্প হইতে বিমুক্ত হইলে 
সহজেই তিনি আঁত্মাতে প্রতিভাত হুয়েন ! যেমন মস্তকাবরণ 
মোচন করিলে মন্ডক সহজেই আঁকণশে সংলগ্ন হয়, তেমনি 
পাঁপীচরণ হইতে আঁত্ম! মুক্ত হইলে পরমাআধীর সহিত সহজেই 
ভীহার মিলন হয় ! যেমন গৃছের বাতায়ন উদঘাটন করিলে, 
সুর্য্য-রশ্মি তাহাতে সহজে প্রবেশ করে, তেমনি হদয়দ্ার 
উম্মুক্ত করিলেই ঈশ্র-রস্মি হ্বদয়াকাঁশে সহজে প্রবেশ করে ॥ 
তিনি ব্যতীত তৃপ্তি লাভের উপায়খস্তর নাই । ভাঁহবৰকে ছাড়িয়া 
কোন স্থানেই তৃপ্তি নাই! তৃত্তির জন্য ধনের দ্বারে উপনীত 
হুই, ধন উত্তর প্রদখন করে “তোমাকে এশবর্ধয প্রদান করিতে 
পারি? তোমার কোধাগার সমৃদ্ধি-পুর্ণ করিতে পারি, কিন্ত তৃপ্ডি- 
ফল প্রদশন করিভে সক্ষম নই 1” মানের দ্বারে উপস্থিত হই, 
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যান উত্তর প্রদান করে “তৌমীকে উচ্চ পদে উদ্ধীপিত করিতে 
পারি, সকলেই তোমাকে সম্মীন করিবে) সকলেই ভোমার 
পদীনত হুইবে, কিন্ত তৃপ্তি দিতে পারি না ।” যশের দ্বীরে উপ- 
নীত হই, যশ উত্তর প্রদখন করে “আমি এমন করিতে পারি যে 
তৌমণর খ্যাঁতিতে সমস্ত মেদিনী পূর্ণ হুইৰে, তোমার নাঁম 
সমস্ত পৃথিবীতে নিনাদিত হইবে, কিস্ত তৃপ্তি প্রদীনে সমর্থ 
নহি?” এই রূপে আমরা দ্বারে দ্বারে তৃপ্তির জন্য প্রকৃত সুখের 
জন্য ভ্রমণ করি, কৌঁথণও তৃত্তি-ফল প্রীপ্ত হইনা। আমরা 
ভূপ্তি লাভের জন্য অন্যের দ্বারে ভ্রমণ করি, কিন্ত যিনি প্রকত 
সুখ প্রদন করিতে পারেন) তিনি হৃদয়ঘ্ারে অপন। হইতে 
আসিয়া সুমধুর স্বরে তথায় প্রবেশ প্রীর্ঘনা করিতেছেন, আমা- 
দের পাঁধীণ-ছৃদয়ের দ্বার উদঘাটিত হয় না! কৰুণামরী মাতা 
অযৃতপীত্র হস্তে লইয়া বলিতেছেন, “বৎস! পাঁপ-বিষ 
তৌমাকে জর্জরিত করিয়াছে, আমি তোমার জন্য অযৃত-পুর্ণ 
পাত্র আনিয়াছি, দ্বার উদঘাটন কর, আমি প্রবেশ করিয়া 
তৌমাঁকে সেই পাত্র প্রদান করিব ।” আমরা তীহার বাক্য 
শ্রবণ করিয়ীও শ্রবণ করি না। পাঁপ ভীহাকে হৃদয় দ্বার 
হইতে দূর করিয়া দেয়? আহা! কি প্রকারে গ্রেই ছুর্গ 
তির অপনোৌদন হইবে? হেপরমাঁয্মন্! কি হুঃখের বিষয়! 
অযৃভসাঁগরে বেষ্টিত আছিঃ অথচ অমৃত পান করিভে সমর্থ 
হুইতেছি না! এ কি বিভ্ভম্বনা ! তৃমি ভিম্ব কে এই বিড়ম্বনা 
হুইডে মুক্ত করিবে? ভূমি প্রসন্ন বদনে দৃষ্ভি করিলে তোমার 
অমৃত-স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইব, নিত্য পুর্ণীনন্দ উপ- 
ভোগে সক্ষম হইব। হৃদয়ধন! হৃদগ্লে প্রবেশ কর, হৃদয়ে 
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আবির্ভূত হও $ তাহা হইলে আমাদিগের সকল ছুঃখ দূর 
হুইবে, আমাঁদিগের এই চির-তৃষিত আত্মা চিরদিনের জন্য চির- 
জীবনের জন্য পরিতৃপ্ত হুইবে | 


ও' একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 


৬৬ কিবা পলা 


মেদিনীপুর ব্রান্মনমাজ। 
বা 
১৭ই কার্তিক! ১৭৮৭ শক! 


“আত্মনোোবাত্নীনং পশ্যাতি 1” 

জীবাতআ্মীতে পরমাত্মধর অধিষ্ঠীন উপলন্ধি করিবে £ 
ঈশ্বর অজ্তরের অন্তর, প্রীণের গ্রীণ, জীবনের জীবন ও 
আঁত্মীর আঁকা । তীঁহাঁকে অবলম্বন করিয়া জীবাত্া স্থিতি 
করিতেছে ! চরাঁচর যেমন ভ্ীহাকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি 
করিতেছে, জীবাঁআ্সা তেমনি উহবকে অবলম্বন করিয়। স্থিতি 
করিতেছে! ভৌতিক জগৎ যদি ঈশ্বর হইতে পৃথক হয়, 
তাহা! হইলে সে যেমন বিধ্বৎস হয়, তেমনি আত্মা যদি ঈশ্বর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ঃ তাহা হইলে আত্মার আর চৈতন্য থকে 
না ইহা অতি গভ্ভীর সত্য যে পরমাত্মমীকে অবলঘ্বন করিয়া 
জীবাত্মা স্থিতি করিতেছে? ঈশ্বর আত্মার প্রতিষ্ঠা-ভুমি ! 
প্রীচীনদিগের জ্ঞানশীন্ত্র উপনিষদে এই ভাবের কথা পুনঃ- 
পুন প্রপ্ত হওয়া যায় । “উপনিষদের প্রায় সকল স্থানেই 
এই উপদেশ যে পরমাতআ্মাকে স্বীয় অন্তরে আত্মার আত্মারূপে 
জীবনের জীবনরূপে প্রাণের প্রাণরূপে উপলদ্ধি করিবে ! 
এই সত্যটী উপনিষদের জীবনস্বরূপ ! উপনিষদের প্রধান 
গৌরব এই যে অন্য জীতির ধর্মগ্রন্থ অপেক্ষা তাহাতে 
এই সভোর বিশেষ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। ঈশ্বর 


চি 


আমাদিগ্রের প্রাণের প্রীণ, তাহা হইতে বিচ্ছিম্ন হইলে আমরা 
'প্রাণ হইতে বিচ্ছিন্ন হই, ইহা অপেক্ষা দিকট সম্বন্ধ আর কি 
হইতে পারে? যখন এই সত্য আমরা উজ্জ্বল রূপে প্রীতি 
করি, তখন ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরের ভব কেমন বৃদ্ধি হয় ! 
যখন দেখি যে) তিনি আমাদের প্রাণ মন সকলেরই মুলীভূত, 
এক মুহুর্ত তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের আর কিছুই 
থশকে না। যখন দেখি যে ভীাহখকে অবলম্বন করিয়া আমরা 
জীবিত রহিয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া আমর সকলই লাভ 
করিতেছি । তখন তীহার প্রতি নির্ভরের ভাব কেমন দৃটীভূত 
হয়। যখন দেখি যে, আমরা ভীহা হইতে প্রণণ পাইয়া! তাহা 
তেই জীবিভ রহিয়াছি, ভখন তীহার প্রতি নির্ভরের ভাব যেমন 
দুটীভূত হয়, ভীহাঁর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীতিও কেমন বর্ষিত হয় । 
যখন জানিতে পারি ষে, তিনি প্রাণের প্রাণ, আীতি আপন 
হইতেই উচ্ছ সিত হইয়! পড়ে তিনি আমার এত নিকট যে, 
আমি আমার ভত নিকটে নহি ! ভিনি আমাদের এভ নিকট, 
এই জন্য ভিনি আমাদের এতই প্রিয় । তিনি-_ 
“প্রেয়ঃ পুত্রাজ প্রেয়ো বিভ্তী্* প্রেয়োইন্যস্মীৎ, সর্কস্মাৎ ?” 

ভিনি পুন্র হইতে শ্রিয্নতর, বিভ্ত হইতে প্রিয়তর, অন্য 
সকল বস্ত হইতে প্রিয়তর 1 

পরমা! আমাদের এভ নিকটে রহিয়ীছেন, কিন্ত আমরা 
তা উজ্জ্বল রূপে উপলদ্ধি করিতে পারি না। এ কেবল 
আমীদিগেরই দোষ তাহার সন্দেহ লাই! এ ছুঃখের কথা 
কণহুণকে জ্ঞাপন করিব যে, 'সুহৎ আমা হইতে আমার বারো 
নিকটে রছিয়ীছেন, কিন্ত আমি তঁহ1 হইতে দুরে আছি । ভিনদি 
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ছুদয়াভ্যন্তরে প্রাণের প্রাণ-পে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্ত 
আঁমি তাহা হুইতে দূরে রহিয়াছি ! আমাদের অস্তরে পরম 
ধন নিহিভ রহিয়ণছে, কিন্ত আমরা ধনের আশয়ে ইতস্ততঃ 
অ্রষণ করিয়া বেড়াইতেছি। দেখ গৃহস্থ "আপনার গৃহস্থিত 
ধনের অনাদর করিয়া অনাঞ্র ধনের অন্বেষণ, করিতেছে, নিজ 
গুছে অযুলা মণি রহিয়াছে, কিন্ত সে তাহার মর্য্যণদ1 না জানিয়। 
ভাহীকে দূরে নিক্ষেপ করিতেছে ৷ এরূপ মনুষ্য কি দুর্ভাগ্য ! 
বাস্তবিক আমাদিগের দুর্ভাগ্যের শেষ নাই, আমরা আমাদের 
অস্তরস্থিত্ভ বহুমুলা রত দেখিয়াঁও দেখি না! যে মণি আমাদের 
আত্মার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে, তীহা'র উজ্জ্বলতার কথ। কি 
বলিব? হু্যের অত্যুজ্ত্বল কিরণ, শশধয়ের অনুপম জ্যোতিঃ 
তাহার নিকটে সত্রীন হয় । ভীবিয়া দেখ আমরা কিছু সামান্য 
জীব নহি, আমর! অভি মহৎ । যখন সেই পরীজ্সা আঁমা- 
দিগের হদয়-মন্দিয়ে বিরাজ করিতেছেন, ভখন আমাদের কি 
সামান্য গৌরব ? কিন্ত হায় আমরা কি মহৎ পঁদর্থ, তাহা 
আমর] ভ্রমেও একবার চিস্তা করি না । আমর সংসারের অধম 
বিষয়েই স্ভভ নিমগ্ন, আমরা ম্লামাদের নিজ মহত্ব একবারে 
ভুলিয়া গিয়'ছি। তুলিয়। গিয়া এমনি নীচ হুইয়া পডিয়াছি 
ষে এই প্রমরণশীল সংসবরই অখমাঁদের সর্বস্থ হুইয়াছে । আঁমা- 
দের অস্তরে অমূল্য ধনের খনি রহিয়াছে, তাহা হইতে আমরা 
অশেষ এঁখর্য লাভ করিতে পরি, কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের 
মনোযোগ নাই, আমারা পৃথিবীর বাহ খনি হুইতে ধন উত্তো- 
লন করিয়া! কিসে ধনী হইব, এই লইয়াই ব্যস্ত । ভাহাণর জন্য 
অমর! কত পরিশ্রম, কত ষত্ব, কত অধ্যবসণয় ও ক কফ স্বীকার 
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করিয়া! থাকি, কিস্ত কেবল পাঁপ হইতে নিবৃত্ত হইলে আমরা যে 
অনায়াসে সেই মহামূল্য রত্র প্রাপ্ত হইতে পারি, যাহ! লভ 
করিলে আমর? সঞণট্‌ অপেক্ষা অধিকভর এ্বরর্যশালী হই, দে 
বিষয়ে আমাদিগের অনুরাগ নাই 1 আমাদের অন্তয়েই প্রকৃত আঁন- 
নদের প্রঅবণ.নিহিত রহিয়াছে, আমরা যদি সেই প্রজ্ঘবণ এখানে 
প্রযুক্ত করি, ভবে ভাহা পরকালে ক্রমশঃ নদীরপে, সমুদ্ররূপে 
পরিণত হুইয়! ক্পনণর অতীত অনির্বচনীর আখ প্রদান করিবে | 
এখানেই সে আনন্দের আরস্ত হয়, অশলেখচনা কর, চে কর, 
এখাঁন্ছে দে অণমন্ন প্রণ্ত হইবে 1 যদি এখানে তাহ! প্রাপ্ত না 
হুও ভীহা হইলে শহতী ধিনডিও 1” তাহ! হইলে ইহুকাঁলে অতি 
অধ অবস্থায় কালাতিপাঁতি করিতে হইবে ও পরকালের 
অবস্থাও অতি শোচনীয় হইবে! অতএব এখানেই তত্তজ্ঞন 
আলোচনা কর ! সেই পরম ধন সনণতন' ধনকে লাত কর, যে 
ধন চৌরে অপহরণ করিতে 'সমর্থ হয় না! উভাঁহাকে অবগত 
ইণ্ড, তীহণকে লাত করিবার জন্য ষত্ক্গীল হও ! অস্তরে তীহণকে 
আন্বেষণ কর, চেষ্টা করিলে ভীঁঙগাকে প্রাপ্ত হইবে । আহা ! কবে 
সেই অযৃত্ডের প্রজ্ঞবণ প্রমুদ্ত 'হুইবে, কবে আমর] ভা! হইতে 
অমৃত পান করিয়া চরিতার্থ হইব 1 আমাদের হৃদয় অতি কঠিন, 
এই জন্য সেই অহৃত্ের শ্রবণ প্রযুক্ত হইতেছে না? যে ব্যক্কির 
হৃদয়ে সে গ্রঅবণ' প্রযুক্ঞ হুইয়াঙ্ছে, ভাহার এক নুতন জীবন 
লাভ হয়? তাহার মুখী তন্ত্র, তাহার ব্যবস্থার স্বতন্ত্র, তাহার 
সকলই স্বতন্ত্র হয় 9 বাস্তবিক দে ব্যক্তি এক নুতন মুর্তি হুতন 
বেশ ধারণ করে । 'অন্য লোকের সঙ্ষে তাঁহার তুলনাই হইতে 
পীরে না? তাহার মন মধুর হয়, বাক্য মধুর হয়, কার্ধ্যও মধুর 
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হয়। ভাঁহাঁর অনুষ্ঠিত কার্য্যের মাধুর্য্য অপর সকলেই তাহার 
প্রতি শ্রীতি-রসে বিগলিত হয় 1 

হে পরমাত্মন ! তুমি আমীদের প্রাণের প্রীণ ও জীবনের 
জীবন । ভুমি আমাদের অন্তরতম প্রিয়তম পদশর্থ ; তোমার 
সমীন আমাদিগের আর কে আছে? তুমি আমাদের একমাত্র 
সুহ্ৃৎ ! তুমি অন্তরে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিশের শরীর 
মন আত্মাকে রক্ষা করিতেছ ; তোঁমা হইতেই আমরা 
সংসারের যাহা কিছু সকলি প্রীপ্ত হইতেছি । তুমি আত্মার 
অখ্ত্মা, ভৌমাঁরই আশ্রয়ে আমাদের আতা স্থিতি করিভতিছে 
তুমি প্রাণের প্রীণ » তোমা হুইতেই আমর। প্রণ পাঁইয়াছি । 
ছে নাথ! তুষি আমাদের এভ নিকটে, কিস্ত অমর তোম। 
হইতে দুরে রহিয়াছি। তুমি আমীদের এমন অুহত্ কিন্ত 
আমরা ভৌমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি । হায়! অশমাদিগের মনের 
অবস্থ ভাবিয়া দেখিলে আমাদের শরীরের শৌপিভ শুক্ষ হুইয়া 
যায়। আমরা আর চেতনাঁবান্‌ মনুষ্য বলিয়াও পরিগণিত 
হুইতে পীরি না, কেননধ একটু চেতনা থাকিলে আমরা 
অবমাদের চেতনের চেতনকে দেখিতে পাইতাম; আমরা 
নিভীস্তই পাধাণসমাঁন অসাড় হইয়া গিয়াছি। নাথ! এ 
দুর্শতি হইতে আমরা কিসে মুক্ত হইব? তোমা ভিন্ন আমাদের 
আর উপীয় নাই। তুমি ককণার সাগর; তুমি আমাদের 
আজ্বকে প্ররুতিস্থ কর? আমরা যেন হৃদয়ধামে সতত 
তোমাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ক্কভার্থ হই । : 

ও* গরোনিরারাও 


ভাগলপুরে বৃন্দৌপাসনার বস্তুত । 





কার্তিক । ১৭৮৯ শক। 


প্রীতি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে; শ্রীতি দ্বারা ভাহা রক্ষিত 
হইতেছে ! জশ্বর আপন্ণীর আনন্দ অন্যকে বিভরণ করিবার 
জন্য জীবের সৃষ্টি করিলেন, তিনি এক্ষণে সকলকে আপনার 
ন্েহগ্ডণে বদ্ধ করিয়! জননীর ন্যায় সকল্পকে পীলন করিতে- 
ছেন। প্রীতিভে আমরা জীবিত রহিয়াছি; প্রীতি আমা- 
দিগেবু সকল উদ্বোধ, ভাব ও কার্ষ্যের মূল $ প্রাতি দ্বার আমা- 
দিগের মন ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে । প্রীতি নিরাকার 
পদার্ধ। গীড় হস্তম্পর্শ, প্রফুল্নকর ঈষৎ হাস্য, অমৃতময় 
মধুর শব্দ বন্ধুর প্রীতি প্রকাশ করে $ কিন্ত সে সকল প্রীতি 
নহে, সে সকল অস্তরস্থ প্রীতির বাহ্য চিহ্ৃ-স্বূপ; আীতি 
স্বয়ং নিরাকার পদার্থ! প্রীতি নিরীকণর পদণর্থ কিন্ত জীবন, 
যেখবন, ধন, মন, প্রাণ সকলই উহ্থার বশীভূত । প্রীতি জুখের 
নার, তাহা? আমাদিগের চিত্তকে পরিত্যাগ করিলে সকলই 
নীরস বেধ হয়, আমরা জীবনে যেন মৃভপ্রীয় হইয়া থাকি ! 
যেমন রসনা-পরিত্ৃপ্তি জন্য বিবিধ অন্ন পাঁন আছে এবং 
জ্ঞানের পরিতৃপ্ত জন্য জ্ঞানের বিবিধ বিষয়ীভূত পদার্থ আছে, 
তেমনি গ্রতি-বৃত্ভির চরিতীর্থতা জন্য নানাবিধ পদার্থ আছে । 
পিতার প্রতি শ্রীতি একর, সস্তীন্ের প্রতি প্রীতি অন্য- 
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রূপ; জ্রীর প্রতি প্রীভি একরূপ', বন্ধুর প্রতি প্রীতি অন্য- 
রূপ ১ গুকর প্রতি প্রীতি একরূপ, শিষ্যের প্রতি প্রীতি অন্য- 
রূপ ? প্রভুর প্রতি প্রীতি একরপ, ভৃত্যের প্রতি প্রীতি অন্য- 
রূপ * মিত্রের প্রতি প্রশতি একরপ, শত্রুর প্রতি প্রীতি অন্য- 
রূপ ? অ্বদেশের প্রতি শ্রীভি একরপ, সমস্ত জগতের প্রতি 
গীতি অন্যরর্প, অচেতন পদার্থের প্রতি প্রীতি একরপ, 
সচেতন পদার্থের প্রন্ডি প্রীতি অন্যরূপ $ বিশুদ্ধ প্রীতি এক- 
রূপ, অবিশুদ্ধ প্রীতি অন্যরূপ 1 ঘেষন জল একই পদার্থ, 
কিন্ত ভিন্ন তিন্ন আঁধীরে পতিত হুইয়া বিশুদ্ধ কিংবা অবিশুদ্ধ 
আকার ধারণ করেঃ প্রাতিও 'তজ্ররপপ ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যে ভিন্ন 
ভিম্ন আকার ধারণ করে। প্রীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা! করিবার 
জন্য আমাদিগের এই কয়েকগী নিয়ম প্রতিপীলন কর] কর্তবা | 
যাকে আমি ভাল বাসি সে অন্যকে ভাল বাসিবে না, কেবল 
আমীকেই ভাল বাঁসিবে, এমন ইচ্ছা করা অন্যায় । অবিহিভ ও 
অবিশুদ্ধ ইত্জিয়ল্সখ উপভোগের ইচ্ছ।? চরিতার্থ করিবার জন্য 
প্রীতি করা কর্তব্য নছে! প্রতিক ব্যক্তির অনুরোধে আমা- 
দিশের ধর্মভাঁব সঙ্কুচিত করা উচিত হয় না । প্রিয় ব্যক্তিকে 
সম্পুর্ণ রূপে দোষশুন্য মনে করিয়া ত্বাহাকে আমাদের উপীস্য 
পুত্বলিক। কর কর্তব্য ছে 1 আঁমাঁদিগের চিত্তকে কোঁন মত্ত 
প্রতি দ্বার! সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হইতে দেওয়া, উচিত হুয় না! 
প্রঁতির এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিলে আমর! ঈশ্বরকে 
প্রীভি 'করিতে সমর্থ ছই। যদি শীভি কি পদার্থ জানিতে 
ইচ্ছা? কর; তবে জীবিতকে জিজ্ঞাসা কর, জীবন কি পদার্থ; 
ঈশ্বরভঞ্কে জিজ্ঞাসা কর ঈশ্বর কি পদার্থ । প্রীতি দ্বারা 
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আমর] ঈশ্বরের অন্নিকর্ষ লাভ করি। ঈশ্বর যেমল ভক্তগণের 
হৃদ়কুদিরে দর্শন দেব, জ্ঞানীর আখত্মারূপ শৌঁভনভম প্রাসাদে 
সেরূপ দর্শন দেন না। যখন পাষান্য (প্রতিও অতি নুষ্খের 
বিষয়, যখন স্নেহের জন্য সমান; ত্যাগ স্বীকার বিশুদ্ধ আখের 
কারণ হুয়, তখন যিনি সর্বাপেক্ষা জন্য, ভীহাঁকে সমস্ত হব 
য়ের সহিত প্রীতি করা, আঘাদিগের প্রত্যেক চিস্তা, গ্ুভ্যেক 
কার্ধ্য, প্রত্যেক ভাঁব সাহাকে অর্পণ, করা কত সুখের বিষয় ল! 
হয়! প্রীতি অধ্যাত্ম-যোৌগের .জীবব, প্রীতি দৎকার্ষ্যের 
জীবন, প্রীতি . ধন্বপ্রচার়ের একমাত্র উপায় |. বদি প্রচার 
কার্ধ্য ব্যাধাত দিবার জন্্ শব সছজ্স শত্রু খড়গী-ছত্ত হইয়া 
আমাদিগের প্রতি ধাবিত হয়, তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি শ্ীত্িৎ 
ভাঁব যেন আমাদিগের হৃদয়কে পরিত্যাগ নাকরে। বিদ্বেষ 
এবং কটুকাটব্য ও কর্কশ ব্যবহার দ্বারা একটী ব্যক্তিকেও 
ধর্মে আনয়ন করা যায় না, প্রীতি দ্বারা সহজ সহজ ব্যক্তিকে 
ধর্দে আনয়ন করা যায়। হে পরমাত্মন্ ! প্রাতি দ্বারা ধর্ম প্রচার 
করিবার ভার আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছ, সে ভাঁর সম্যক 
রূপে পালন করিবার ক্ষমতা এ অকিঞ্চনকে প্রদান কর | অন্যান্য 
বাগ্নী মহাআঁরা অধ্যাত্ম-যৌগের মন্থোচ্চ সত্য সকল ঘোঁষণা 
ককন, অর্থবা কর্তব্য জ্ঞানে বিরাজিত ঈশ্বরের প্রভাব কীর্তন 
কৰন, এ অকিঞ্চনের এই কার্ধ্য হউক যেন কেবল আ্রীতিরূপ 
কোমল উপায় দ্বারা তোমার ধর্ম প্রচার করে ! এই অকি- 
খন দ্বারা প্রথমে ত্রাহ্মধর্মে প্রীতি ভাবের বিশিষরূপ সঞ্চার 
কিয়ৎ পরিমাঁণেও সম্পাদিত হয়, এই অকিঞ্চন ষেন চির কাল 
সেই মধুর কার্যে নিযুক্ত থাকে। যৌবনে তোমার শ্রীতি 
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কীর্তন করিয়াছি, প্রোঢাবস্থীয় ভোঁমার শ্রীতি কীর্তন করি- 
যাছি; এক্ষণে বয়স, ক্রমে অধিক হইতে চলিল, সংসারের 
শীতল ভাব যেন আমার আত্মাভে প্রবেশ না করে। আঁষি 
যেন তোঁমীর প্রতি আীতি' ও মনুষ্যের প্রতি প্রীতি বিস্তীর 
কার্যে নিয়ত নিযুক্ত থাঁকি ! যেখখনে বিবাঁদের প্রবল তরঙ্গ 
উদ্থিত হুইতে দেখি, সেখানে *বিগভবিবাদৎ” যে তুমি 
ভোম'কে স্মরণ করিয়া সেই বিবাদ প্রশমনে যেন অমি যত্রবান্‌ 
হুই। যগ্পি আমি সে পবিত্র কার্ধ্যে সুসিদ্ধি লীভ নাও করিতে 
পাঁরি, তথাপি ভাঙ্কাতে যেন স্ষুঞ্জনা হই। সতত তোমার 
প্রাভি যেন আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকে । শীীতি আমার 
ৰাক্য মধুময় ককক ? প্রীতি আমার কার্য্য মধুময় কৰক 1 
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পপি শত 


আলাহাবাদ বান্দমমমাজ । 


১৯শে আশ্বিন? ১৭৯০ শক । 


ঈশ্বর সর্বব্যখপা । তিনি সর্বত্রই বিরীজমখন রহিয়শছেন ॥ 
এই অসীম শুন্য শুন্য নহে, সেই জ্যোতির জ্যোতি দ্বারা পরি- 
পূর্ণ রহিয়াছে । আমরা সর্বদা অমৃত সাগর দ্বারা বেড্টিত 
রহিয়ীছি, হস্ত প্রসীরণ করিয়া সেই অযৃত পরিগ্রহুণ পূর্বক 
মুখে তুলিয়! পাঁন করিলেই হয়, কিন্ত আমাদ্িগের কি দুর্ভাগ্য 
তাহা আমর! পান করিতে সমর্থ হই না! সে অযৃত-পানের 
প্রতিবন্ধক কি? রিপুগণের প্রবলতা | ছুরস্ত রিপুগণ আমাদের 
আত্মার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য করিতেছে! আমরা প্ররৃত্ভি- 
তত দ্বার! সর্বদ1 নীয়মাঁন হুইতেছি ;) আমরা যদি আত্মারূপ 
তরনীকে এক হস্ত পরিমীণ ঈশ্বরের দিকে লইয়। যই, প্রবৃত্তির 
আত আমাদিগকে শত হস্ত পরিমীণ পশ্গৎ দিকে লইয়া 
ফেলে । ঈশ্বরের অনুরোধ অপেক্ষা রিপুগণের অনুরোধ রক্ষা 
করিতে আমর] অধিক ব্যগ্র!? কোথায় রিপুখাণ আমাদের দাস 
হইয়া থাকিবে, তাহা না হইয়। প্রভুব আঁমাদিগের উপর আধি- 
পত্য করিতেছে ! তাহাদের প্রলোভন অতিক্রম কর! আমাদের 
অতীব ছুক্ষর বোধ হয়। কেমন মনোরম বেশে প্রত্যেক বিপু 
তাহার মোহিনী শক্তি প্রকাশ করিতেছে! পুষ্পমালায় স্থসজ্ঞজিত 
কাম সুমধুর সুকৌমল মনোহর গীতি গান করিয়া পুষ্পময় পথে 
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আন্বাঁন করিতেছে, কিস্ত সেই পুক্পময় পথে কি সর্প লুক্ধীয়িত 
আছেঃ তাহা! আষরা বিবেচনা করি না। ক্রোধ, শাণিত তরবারি 
আমাদের হস্তে দিয়! বৈরনির্ধাতনের সুখ উপভেগ করিতে 
আহ্বান করিতেছে । লোভ, ধনমান যশ উপার্জন জন্য 
ধর্মকে বিসর্্ভন দিবার উপদ্দেশ প্রদান করিতেছে । কখন 
কোঁটি কোটি ন্বর্ণযুদ্রীর ছবি প্রদর্শন করিতেছে, কখন বা 
রৃহদায়তন রাজ্য লাতের আশখর উদ্রেক করিতেছে, কখন বা 
লক্ষ লক্ষ মুখনিঃসৃত শ্রশংসাধ্বনি কপ্পনার কর্ণকুছরে প্রবেশ 
করাইতেছে, কখন বা লক্ষ লক্ষ পদীনত লোকের চিত্র মনের 
সম্মুখে আনয়ন করিতেছে 1 মোহ) ঈশ্বব-বিস্মরণ-কারিণী 
মদিরা হস্তে লইয়া আমাদিগকে ভাহ! পাঁন করিতে বলিতেছে, 
কহিডেছে--“অম্সৎ লেখক নখন্ত্যপ্ররঃ এই লৌকই সর্বস্ব, 
পরলোক নই, এইক্সপ উপদেশ্শ প্রদান করিয়া আমাদিগকে 
ভাঁহাঁর অনুবর্তী করিতেছে এবং সংসারে নিভীস্ভ আসক্ত 
করিয়া ফেলিতেছে ! চর্্ময় কোথকে ফুৎ্কীর দ্বারা বালক 
যেমন স্ফীত করে, সেইয়প মদ বৃথা! গর্ব দ্বারা আমাদিগের 
আজকে স্ফীভ করিতেছে! ধনী মানী জ্ঞানীর অগ্রগণ্য 
বলিয়। মন্ুধকে নিজের মিকট্ট শুতীয়মান করাইতেছে ॥ 
লাৎসারিক জম্পদৃই প্রকৃত স্থখের আকর এই মোহন যক্ 
কর্ণকৃহরে প্রদান কারিয়া মণহলর্য্য আমশদিগকে পরশ্ীতে কাতর 
করিতেছে । রিপু সকল এই রূপ কুটিল বেশ পাঁরণ করিয়া 
অখদান্দিশকে আক্রমণ করে, ভজ্জন্য তাহাদিগকে পরাজয় করা 
দুক্ষয় ; ভীঁহা'র। উল্লিখিত কুটিল বেশ অপেক্ষা কুটিলভয় বেশ 
ধারণ করে ভখন ভাহাদ্দিগশকে পরাজয় করা আরে ছুক্ষর হয় ॥ 
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বিপু সকল ধর্ের বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট আঁগ- 
মন করে | 

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে কভ লেকে মহাভরমের 
বশবর্তী হুইয়! অন্যায় কামণচরণকে ধর্ধধনূুমৌদিত কর্মমধ্যে 
পরিগণিত করিতেছে ॥ 

ক্রোধপরবশ হইয়া এক ধর্থাক্রোস্ত লোক অন্য ধর্মাত্রাস্ত 
লোককে বিদ্বেষ নয়নে দর্শন করিতেছে, এক খর্মাব্রীস্ত লোক 
অন্য খর্্াক্রীস্ত লোককে নিগ্রহ্নু করিতেছে, এমন কি অন্য 
ধর্মীবলম্বীকে সংহাঁর করিতে উদ্যত হইতেছে! তাহারা 
বিবেচনা করে না যে, মনুষ্য ভ্রীস্ত জীব, তাহাদের নিজের 
যেমন স্বভাবতঃ ভ্রম হইতে পারে তেমনি অন্য লেখকেরও স্বভা- 
বতঃ ভ্রম হইতে পীরে ! আরে। ছুঃখের বিষয় যে দুই ধর্-সম্প্রু- 
দায়ের মধ্যে যত সাদৃশ্টঃ অপ্প মত প্রভেদের জন্য তাহাঁদের- 
মধ্যে তত বিদ্বেষ দৃষ্ট হয়| তাহার! বিবেচনা করে না যে ছুই 
মনুষ্যের মুখস্ত যেমন ঠিক এক সমাঁন হইতে পাঁরে না তেমনি 
দুই মনুষ্যের ধর্মমত ঠিক এক সমান হইতে পীরে না । তাহারা 
বিবেচনা করে না ধর্মমতের প্রভেদ হইলেও ছুই মনুষ্যের প্রণ- 
য়ের ব্যাঘীত হইতে পীরে না । তাহারা বিবেচনা করে না বখন 
আস্তিক ও নাস্তিকের মধ্যে প্রণয়ের দৃষ্টীস্ত দেখা গিয়াছে তখন 
পরস্পর নিকট সম্প্রদায়-তুক্ত লৌকদিগের কেন না প্রণয় 
হইতে পারিবে ? 

লোভ ধর্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ 
করে | ধার্শিক বলিয়া! সকলেই আমার খ্যাতি ঘোষণা করিবে__ 


বধর্থীবলম্বীদিগের উপর প্রতুত্ব করিব__ভাহারা পদীনতত 
ও 
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থাঁকিবে--ভাহাদিগীকে আধ্যাত্মিক দাসত্বশূর্খুলে বন্ধ রাখিব 
মনের স্বাধীনতা হরণ করিয়] তাহখদ্িগকে আমার একাস্ত বশ 
বন্তী করিব) লোভ ধার্শিকের মনে এই সকল লালসার উদ্রেক 
করে। ধার্থিক ব্যক্তি এই প্রকার লৌভে আবত্রীস্ত হ্ইয়! 
আপনার ও অন্যের মঙ্গলের পথে কণ্টক রেশপণ করেন | 
এবন্্রকাঁরে লোভ সমান-ধর্মীবলব্বীদিগের মধ্যে পরস্পর অনৈক্য 
ও অপ্রণয় সঞ্চীর করিয়! প্রচুর অনিষ্ট সম্পাদন করে! বর্ম 
বেশধধরী লোভ একবার প্রবল হইলে কোথায় গিয়া তাহ্ণর 
শেষ দরড়ীয় ইহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না) এমন কি পুরা- 
বৃত্তে এরূপ অনেক দৃষীস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে কোন কোন 
ধর্ম-প্রবর্তক অথবা ধর্শসংস্কারক এই লোভ দ্বার! অ্ভ্রাস্ত 
হইয়। ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া লোকের নিকট অবপনাকে পারি- 
চয় দিতে প্রলোভিত হইয়াছিলেন | 

মৌহও ধর্মরাজ্যে প্রবেশ করে; মোহ ধর্মবেশ ধরণ 
করিয়া আমাদিগের চিত্তকে আক্রমণ করে! আমরা মোহে 
অবচ্ছন্ন হইয়া ধর্মবমৌদই ধর্মসীধন বলিয়া মনে করি। 
এই রূপ মোহের বশবন্ঁ হইয়া সামীজিক উপাসনা, উৎসব, 
বক্তৃতা, বর্মমতের কথণ, ধার্শিক ব্যক্তির কথা» ও ধর্ম প্রচীরের 
কথা এই সকল ধর্ম সাধনের সহকারী না মনে করিয়া 
প্রত ধর্ম সন মনে করি ও নিজ নিজ আত্মার পরিত্রাণ 
কার্ধ্য কত দূর সম্পীদ্িত হইল ভীহা লক্ষ্য করি নাঁ। এই 
রূপে ধর্ম সক্রীস্ত বাণপাঁরের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াঁও 
অধমর1 ধর্ম হইতে দুরে থাকি | 

মদ ও ধর্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আঁতআ্মীকে আক্রমণ 
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করে । মা ধার্সিকের মলে? জামি সকল অপেক্ষী ধার্মিক হই- 
শ্নাছি এই অহঙ্কীরের উদ্রেক ককিয়! ধার্ষসিকের আখ্যা স্মিক 
কুশল একবারে বিন্ধশ করে । যখনই থার্ষিক ব্ক্কির মলে 
এই রূপ অহঙ্কারের উদয় হয়, নিশ্চয় জানিবে তখনই তাক্ণর 
সকল বর্ম বিলুপ্ত হয়। যেমন নোঁকা নদী পাঁর হইয়া 
কোন ভুর্ঘটন1 বশনতঃ তীরের নিকট জলমগ্ন হয়, আধ্যাত্মিক 
অহঙ্কারের উদ্রেক হইলে ধার্ষিকের সেই রূপ দশা ঘটে ॥ 
সকল প্রকার অহঙ্কীর অপেক্ষা ধর্মবিষয়ক অহংকার অধিকতর 
ঘ্বণবকর | 
হুর্ধ্যও ধর্মবেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের আত্মাকে 
অখক্রমণ করে । এক জন ধার্মিক মনুষ্য যদি ধার্সিকতা বিষয়ে 
অধিক খ্যাতি লাভ করেন তবে অন্য এক জন ধার্সিক ব্যক্তি 
তাহাতে ঈর্ষান্বিত হন ও পুর্ববোক্ত ধীর্শিক ব্যক্তিকে লোকে 
তদূর ধার্মিক মনে করে, তিনি ততদৃর ধার্মিক নহেন লোকের 
নিকট ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান । এক ধর্মস শ্রদায় 
বিপক্ষ সম্প্রদণয়ের শ্তরীর্দ্ধি দেখিলে অন্যাঁয়রূর্পে শাহাঁর নিন্দ।- 
বাদে প্রবৃত্ত হয়। 
হে পরমাত্মন্্‌ ! ছুর্দান্ত ইন্ড্িয়গণের অত্যাচারে ভীত হইয়। 
তোমার শরণণপন্ন হুইতেছি । একে অনুরের1 কুটিল ; তাহাতে 
অখবার কুটিলতর বেশ ধারণ করিয়া ধর্মবেশ ধারণ করিয়া 
অখমার সহিত যুদ্ধ করিতে আনিতেছে ! তাহারা যতই 
কুটিলতর বেশ ধারণ করে ততই আমি ভয়ে আকুল হই! 
হে ধর্মযুদ্ধের সেনপতি ! আমার হস্ত কম্পিত হইতেছে, 
ধৃতিরগ তরবারি তাহা হইতে স্থলিত হইতেছে! এবার 
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বুঝি আমি বিনষ্ট হইলাম, আমাকে রক্ষা কর? তোমার উৎ- 
সাঁহুকর বাক্য দ্বারা আমীর মুমুর্ধ আআআতে নুতন বল প্রেরণ 
কর। তুমি সহায় থাকিলে অস্গুরদিগকে অবশ্য পরণজয় করিতে 
সমর্থ হইব! 


ও একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 


আলাহাবাদ ব্রাক্মনমীজ | 
কপট (০3 (১:১০ 
১৫ই অগ্রহায়ণ? ১৭৯০ শক । 


পৃথিবীর প্ররুতি পর্য্যবলোচনা করিলে ইহ স্পঙ$ট প্রতীত 
হয় যে পৃথিবী আত্মার উপযোগী নহে ! আত্মা নির্মল নিত্য- 
সুখ উপভোগ করিতে ইচ্ছু; এখানে সে নিত্য নির্মল সুখ 
প্রাপ্ত হয়না । আত্মা অনন্ত জ্ঞান উপার্জন করিতে ইচ্ছু; 
এখানে তাহার জ্ঞভীনের আয়তন সঙ্কীর্ণ ও অভেদয অন্ধকারে 
পরিবেষ্টিত দেখিয়া সে খিম্ন হয়। উৎক্রোশ পক্ষী যেমন 
আঁকাঁশের উচ্চ প্রদেশে উড্ভীন হইয়া ক্রেমে উদ্ধা দিকেই 
গমন করেঃ আত্মা চাঁয় যে সে সেইরূপ ধর্মরূর্প ছ্যলেখকে ভ্রমে 
উড্ভীন হইয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু তাহা না হইয়া ধর্মরূপ 
ছ্যলোক হইতে তীহর পুন্ঃপুন অধঃপতন হয় । অমর রোগে 
কাতর, শোকে আকুল ও পাঁপভাঁপে জর্জরীভূত । একটি 
মক্ষিকা কর্ণের নিকট শব্দ করিলে চিস্ত'র ব্যাধাত হয়, 
মস্তিক্ষে আঘাত লাঁগিলে বুদ্ধির হাঁস হয়, একটি গ্হে'পকরণ 
নষ্ট হইলে আমরা কাতর হুই, ভৃত্য কিঞ্ঝম্মীত্র ক্রটি করিলে 
ক্রোধে অধীর হইয়া অমর! ভাহার প্রতি নির্দয় ব্যবহার 
করি ও; তজ্জন্য অনুতাপ করি । পৃথিবীতে এই ভো। আমা- 
দিগের দশ; স্প্টই প্রতীত হইতেছে বে পৃথিবী আমাদিগের 
প্রকৃত স্বদেশ নহে! এখানকার কোঁন বস্তুরই সহিত আত্মীর 


মিল হয় না । আত্মার স্পৃহা এখাঁনকীর কোন বস্ত হইতে 
সাঁয় প্রীপ্ত হয় না। আমরা যতই পৃথিবীর বস্তর প্রতি নির্ভর 
করিব ততই আমরা দীন ও দুঃখী হইব, আর যতই আমরা 
আপনার প্রতি নির্ভর করিব ভতই ভাগ্যবান ও সুখী হইব । 
এ কথায় অনেক সত্য আছে, যে প্রকত সুখ জনক কিন্বা ছুঃখ 
জনক বলিয়! কোন বস্তই নাই, আত্মাই তাহাকে সুখ জনক অথবা 
দুখ জনক করে 1 আত্ম! অংপনাঁতে স্থিত আছে; সে স্র্গে থাঁকি- 
য়াও তাহাকে আনন্দ শুনা লোকে অথবা নিরীনন্দ লেকে থাঁকি- 
যাও তাহা ন্বর্গে পরিণত করিতে পীরে । আমর ইচ্ছা! করিলে 
অনেক পরিমাঁণে সুখী হইতে পীরি আর ইচ্ছ! করিলে অনেক পরি 
মাঁণে দুঃখী হইতে পারি । আমরা বত মনে করি ইচ্ছা বৃত্তির ক্ষমত। 
আছে তাহ? অপেক্ষা তাহার ক্ষমতা অধিক, যাহখর। আপনাদিগের 
মনকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন তীহরাই ইচ্ছারত্তির 
প্রভূত ক্ষমতা অনুভব করিতে সমর্থ হুইয়াছেন ! বতই আত্মা 
বাস বিষয়ের প্রতি নির্ভর করে ততই সে ভুঃখী হয়; যতই সে 
আপনার প্রতি নির্ভর করে ততই সে সুখী হয় যেহেতু বা 
বিষয় আমাদিগের পর ও আঁত্মাই অমাদিগের প্রকৃত আত্মীয় | 
কিন্ত যদি আত্মা অহঙ্কৃত হইয়া মনে করে যে সে আঁপ- 
নার ক্ষমতাতে আপনি প্রকৃত সুখ সাধন করিতে সমর্থ তাহ! 
হুইলে সে আপ্পনীর সুখ সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সে 
যতই ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে ততই সে সুখী হয়৷ বাগ্ক 
বিষ্প তাহার প্ররুত প্রভু নহে, ঈশ্বরই তাঁনুণর প্রকৃত প্রভু । 
সে যতই বাহ বিষয়ের অধীন হইবে, ততই সে ছুঃখী হইবে, 
আর বতই সে ঈশ্বরের অধীন হইবে ততই সে সুখী হুইবে। 
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আমরা যদি আমাদিগের প্রকৃত জুখ সাধন করিতে ইচ্ছা করি, 
তবে ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা কর্তব্য | 
অখমর1 যদি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি? ভা? হইলে বাহ্য বস্তুর 
প্রতিকূলতা সত্বেও আময়া সুখী হইতে পারি, আর যদি 
আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করি তাহা হইলে বাহ্য বস্তুর 
অনুকুলতা। সত্বেও আমরা সুখী হইতে পারি না! আমরা যদি 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি তাহা হইলে আমর নিরানন্দ লোৌকে 
থখকিয়াও শ্বর্থ-নুখ উপভোগ করিতে পারি, আর আমরা যদি 
ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর না করি তাহা হইলে অখমরা স্বর্গে 
থাকিয়া'ও জুখভোঁগ করিতে সমর্থ হই না ! 

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর ছুই প্রকার; রক্ষা জন্যনির্ভর ও উপ- 
ভোগ জনা নির্ভর ৷ 

আমরা যেমন পিতা মাতার প্রতি রক্ষার জন্য নির্ভর করি 
তমনি ঈশ্বরের প্রতি রক্ষার জন্য নির্ভর করি । পিতা মাতা 
হুইন্তে আমরা যে রক্ষা প্রাপ্ত না হই তাঁভ] ঈশ্বরের নিকট প্রাপ্ত 
হই! আমর! ষদি বিপদের সণয় সেই আয়ের আধশ্রয়ে 
আশ্রয় না লই তবে আমাদিগের আর নিস্তার নই । সৎসবর 
অত্তি দুষ্ট লেখক-__আমর1 যতই তাঁহ'কে তুচ্ছ করিব ততই তাহা 
আমাদিগের অধীন হইবে আর যতই আমরা তাহার অন্বীন 
হইব তই তাহা অধমাঁদিগের প্রতি অত্যাচার করিবে ! 
সংসারের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহা যদি আমরা 
নণ করি তবে সংসার আমাদিগকে অন্পে ছাঁড়িবে না । আমরা 
যদি ঈশ্বরের মঙ্গলম্বরপে গাঁড় বিশ্বীস স্থাপন ও ভীহার 
উজ্জ্বল সাক্ষী-্কর অভ্যাঁস না করি তবে বিপদের সময় আমা 
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দিগকে দীন ভাবে মুহ্যমান্‌ হইতে হইবে হুয়ভে1| বিন হইতে 
হুইবে । যদি সাংসারিক বিপদ হইতে আমরা ধর্-হুর্গে আশ্রয় 
না লই ভবে আর্শমাদিগের আর উপায় নাই। ধর্খ-ছুর্গে আশ্রয় 
লওয়1! সাৎসারিক বিপদ অতিক্রম করার একমাত্র উপীয়। সে 
দুর্গ আমরা যদি রক্ষা করি তবে সে আমাদিগকে নিশ্চয় রক্ষা 
করিবে, আর সে দুর্গের রক্ষা কার্যে অবহেলা করিয়া ষদদি 
তাহা! বিনষ্ট হইতে দিই তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিনষ্ট 
হুইতে হইবে | 'থর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ 1” 
আমার আত্মা যেমন আমার বন্ধুর আত্মাকে উপভোগ করে 
তেমনি তাহা পরমাত্মীকে উপভোগ করে । আঁত্যা-উপভোগই 
জগতে প্রকৃত ভোগ, বাহাবিষয়-ভোগ ভোগ নহে । যদি 
কোন ব্যক্তির প্রতি আমার প্রীতি না থকে আর ভাহাঁর সহিত 
আঁমি একত্র ভোজন করি তবে সে ভোজনে আমি কি সুখ 
প্রীপ্ত হইতে পারি? বন্ধুর মুখস্তী ঘারা আমরা আক হই না; 
তাহার আত্মার যে সৌন্দর্য্য তাহার মুখশ্রীতে প্রতিবিশ্বিত হয় 
তাহ। দ্বারা আমর! আরুষ হই । বন্ধু আক্ুতিতে অতি কুৎ্দিত 
ব্যক্তি হইতে পারেন কিন্ত এক জন সুন্দর ব্যক্তি অপেক্ষা 
তীহাঁর প্রতি আমর! অধিক অনুরক্ত হইতে পারি, অতএব প্র- 
তীত হইতেছে যে বাহ্য বিষয় উপভোগ অপেক্ষা আত্মা-উপ- 
ভোগই প্রকৃত তৌগ । যখন আমরা সামান্য আত্বা-উপভোগে 
এত সুখ প্রীপ্ত হই তখন সেই পরমীত্যা উপভোগে আমরা কত 
সুখ না প্রাপ্ত হইব? যখন আমরা সম্মখস্থ বন্ধুর ন্যায় তীহাকে 
সবক্ষাঁৎ প্রত্যক্ষ করি, যখন তীহাঁর নয়ন আমাদ্িগের নয়নের 
উপর নিপতিত হয়, যখন আমরা মনের দ্বার উদঘাটিত করিয়। 
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তাহার সহিত আলাপ করি, যখন তাহার অমৃত শ্বরূপের গাঁ 
আম্বাদনে আমরা জগৎ বিস্মৃত হইয়া যাই, তখন অখযাদিগের 
যেরূপ ভোগ হয়, সে ভৌগের সহিত কি অন্য ভোগের তুলন। 
হইতে পরে ? 

হে পরমাত্মন! হে «আমাদিগের মোহ-আধারের আলো!” 
তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও! ভোমার একা অনুচর 
ও সহচর হুইবার জন্য আমাদিগকে বল প্রদান কর। “তৰ 
বলে কর বলী যে জনে কি ভয় কি ভয় ভাহার।” 
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অমৃত-নিকেতনে যাত্রা । 


আদি বান্ষমমাজ। 


“লীলা উট 
২৬শে আশ্বিন 1 ১৭৮৭ শক। 


ভ্রাভৃগণ ! ভোমরা কি শ্রবণ করিতেছ না, ধর্ম ভৌঁমা- 
দিগকে স্মধুর হ্বরে কি বলিয়া আহ্বান করিতেছেন ? ধন্ম এই 
কথা বলিতেছেন, __মন্তষ্যগণ ! তোঁষর] অযৃতনিকেতনের যাত্রী 
হুইয়া অমৃতনিকেতনে গমন কর। তাহার মধুর আন্বান শ্রবণ 
করিয়া আমরা কিরূপে স্থির থাকিতে পারি? এস, আমরা 
ঈশ্বরে নির্ভররূপ দণ্ড, ঈশ্বরের মঙ্গলম্মরূপে বিশ্বাস-রূপ ছত্র ও 
্রঙ্মপ্রীতিরূপ সম্বল লইয় অযৃতনিকেতনে যাত্রা করি! সেই 
পঁরম তীর্থের যাত্রী হইলে এই সকল গুণ ধারণ করিতে হয় ! 
প্রথমতঃ ঈশ্বরগতপ্রাঁণ হওয়া! উচিত । দ্বিতীয়তঃ পথের পদা- 
ধের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত না হওয়া কর্তব্য । তৃতীয়তঃ 
পথভ্রমণকাঁলে আমাদিগের সর্ধদী অত্যন্ত সভর্ক থাকা 
উচিত । চতুর্থভঃ পথভ্রমণসময়ে ধৈর্যশীল হুওয়া কর্তব্য ! 

প্রথমভঃ ঈশ্বরগতপ্রীণ হওয়া আমাদিগের কর্তব্য । আমি 
দেখিয়াছি, সামান্য ভীর্ধ-যাত্রীরা প্রতি পদ-নিক্ষেপে তাঁছা- 
দিগের উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া প্রণিপাত করে ! 
আমরা সেই পরম-ভীর্থ-যাত্রী হুইয়া অন্তরে সেই দেবদেবকে 
প্রতি কার্ষ্য কি প্রণাম করিব না? তিনি সেই তীর্ঘের একমাত্র 
দেবতা ! তিনি আমাদিগের শেষ গতি! তিনিই আঁমাঁদিগের 


[৩০ এ 


চরম লক্ষ; | তীহ্ণকে প্রাপ্ত হওয়খই আমাদিগের জীবনের এক- 
মাত্র উদ্দেশ্য । তীহাকে ভক্তি কর, তীহণকে প্রীতি কর, 
সর্বাস্তঃকরণে প্রতিপদে তীহাকে নমস্কার কর! 
দ্বিতীয়তঃ অযৃতনিকেতনের পথের পদণর্ধের প্রতি অত্যন্ত 
আসক্ত না হওয়া আমাদিগের কর্তব্য £ এই পৃথিবীর সহিত 
সম্বন্ধ অনিত্য, ইহা স্থায়ী মে! কোন্‌ পথিক পথভ্রমণকালে 
পান্থশালার সঙ্গীদিগের সহিত আকজীয়তায় মোহান্ধ হইয়া 
গম্য স্থখন বিস্মৃত হয়? পথিকতাঁর এরূপ নিয়ম নহে ৷ অভএব 
সারে নিতাস্ত আসক্ত হওয়া উচিত হয় না! এই সত্য যেন 
আমাদিগের স্মরণ থাকে ষে, পরমেশ্বরই আমাদিগের প্রকৃত 
বন্ধুঃ তিনিই আমাঁদিগের প্রকৃত পিতা, তিনিই আমাদিগের 
প্রক্কত মাতা, আব অন্য জনের সহিত আমাদিগের ক্ষণিক 
সপ্বন্ধমাত্র | আমরা পথভ্রমণকাঁলে সংসারে নিতীম্ত আসক্ত 
হুইলে অযৃতনিকেতনে উপস্থিত হুইতে পারিব না । ভ্রমণকালে 
দেই অমৃতনিকেতনের প্রতি সর্বদাই চক্ষু স্থির রাখিতে 
হইবে ) সেই মনোহর পুরী নয়নপথ হইতে বেন কখন 
অস্তহথিত না হয়। 
ভৃতীয়তঃ অযৃতনিকেতনের-পথভ্রমণে আমাদের সর্বদ। সতর্ক 
থাঁক। কর্তব্য ! অমৃতনিকেতনের পথ ভক্করগণে উপদ্রত, তক্ষর 
সকল সর্বদশই যাত্রীদ্দিগকে নষ্ট করিবীর জন্য উদ্যোগী আছে! 
কামরূপ তক্ষর যাত্রীকে স্ব্থহে লইয়া সুস্বাদু খাদ্য, সুমধুর 
পানীয় ও সুন্দরী অগ্দর! প্রদান করে ও যখন অতিথি প্রমোদ- 
মদিরা পীনে বিষ্বল হয়, তখন তাহীর গলদেশে ছুরিকা 
নিয়েগি করে। ক্রোধরপ তক্কর তীর্থবাত্রীদিগের মধ্যে 
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পরস্পর বিবখদ উপস্থিত করায় ও তাহার! বিবাদে মত্ত হইলে 
তাহাদিগকে বিনাশ করে। লোভ নানাপ্রকার প্রলোভন 
দেখায়, বলে “আমার সঙ্গে এস, তোমাকে বৃহদীয়তন 
রাজ্যের রাজা করিব, সমস্ত লৌকে ভোমার পদণনত্ত হইবে, 
সমস্ত পৃথিবী তোমার খ্যাতিরবে নিনীদিত হইবে 1” জে এইরূপ 
প্রলোভন বাঁক্যে প্রলোভিত করিয়। ষখত্রীকে আয়ত্ত করিলে পর 
তাহার প্রাণ নাশ করে | অহঙ্কার বলে, “তুমি সর্ববব্টণীন্বিতঃ কেবল 
আপনাকেই প্রীতি কর, কেবল আপনণকেই পুজা কর ।” সাঁত্রী 
ভাহার আপাতমনোৌরম উপদেশ শ্রবণ করিলে অহঙ্কণর তাঁহার 
ব্রহ্ষপ্রীতিরূপ সম্বল অপহরণ করিয়! তাহাকে হত্যা করে | 

এই সকল নির্দয় দাকণ-প্রীকৃতি ত্র, যাহাতে আমর! 
পরম ভীর্থযাত্রী সম্পীদন করিতে না পারি, সর্ধদ এই রূপ 
চেষ্টা করে | এই সকল পরম শক্র সর্ধদীই অশমাদিশকে আক্র- 
মণ করিতেছে । ইহারা অত্যন্ত মায়খবী, নানা রূপ ধারণ 
করিতে পারে ও নানা কৌশল জানে । অতএব সর্বদাই সতর্ক 
থাকিবে, যখহাণীতে তাহারা ভোমাদ্দিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ 
না হয়। এই তক্ষরদিগকে কেবল প্রীণ নাশ করিতে 
ন] দিয়! ক্ষাস্ত থাকিলে হইবে না, তাহাদিগকে শাসন করিয়া 
নিজ দাস করিয়া লইতে হইবে 1 কার্ধ্যটী অতি কঠিন, কিন্ত 
সেই বিদ্ববিনীশনের প্রতি নির্ভর করিলে সকল বিদ্রদুর হয়। 

চতুর্থতঃ অমৃতনিকেতনের পখ ভ্রমণকাঁলে আমাদিগকে 
ধৈর্ধ্যশীল হইতে হুইবে ! অমৃতনিকেতন গমনে অনেক বিদ্ল। কত 
কত ছুর্গম পথ অতিক্রম করিতে হইবে, শরীর অনেক বার 
কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ হইবে, .কঙ্করাধাতে পদদ্বয় শোণিতাক্ত হইবে, 
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প্রচণ্ড অতপভীপে দগ্ধ হইতে হইবে, তথাপি ভাহাতে 
আমরা দুঃখ বৌধ করিব না! সামান্য তীর্ঘযাত্রায় লোঁক 
কত র্রেশ সন্থ করে, অমরা সেই পরম তীর্থের যাত্রী হইয়া কি 
কষ্ট সন্ধ করিব ন1? আমরা এই তীর্থ যাত্রা কালে অনায়াসে 
ধৈর্যশীল হইতে পাঁরিব; যে হেতু সেই অমৃতধামে আমাদিগকে 
গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আমাঁদিগের পরম মাঁভা সর্বদশীই সমুৎ- 
সবক রহিয়াঁছেন । অমৃতনিকেতনের সমীপবর্তী হইলে ভিনি 
হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদিগকে ক্রোৌঁড়ে গ্রহণ করিবেন, 
অবমাদিগের অশ্রুজল মৌচন করিবেন ও অযুতনিকেতনে লইয়া 
কত সুখরত্ব প্রদখন করিবেন ! যখন এরূপ আনন্দের স্থানে 
অধমরা গমন করিতেছি তখন পথের কষ্টে চিত্ত কেন 
জিয়মাণ হইবে? যখন সেই অযৃত-নিকতনের আঁভা দূর 
হইভে আঁমাদিগের নয়নগৌচর হয়, তখন আমরা সকল 
চুঃখ ভুলিয়া বাই। সেখানে রোগ নীই? সেখানে শোঁক নাই 
সেখানে নিত্য আনন্দ । যখন সেখানে এমন অক্ষয় সুখের 
ভাণ্ডার রহিয়খছে, তখন ভজ্জন্য কষ্ট সন্ভ করিয়া কেন না 
তাহা লাভ করিতে প্রস্তুত হই? 

_হেপরমাত্মন্থ ! ছে জীবনযাঁত্ররি একমাত্র সম্বল ! হে আমা- 
দিগের জর্জ ! আমর! তোমার নিতীত্ত শরণণপন্ন হইডেছি, 
কাতর হইয়া তোমাকে প্রীশভয়ে ভাকিতেছি । অখমরা 

ংসার যাত্রীর বিবিধ ক্লেশে অভিভূত হুইয়! পড়িয়ছি, তুমি 
আমাঁদিগের উপর প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কর, ভাহা হইলে 
আমর! সকল কষ্ট সস করিতে পারি; হে জীবন-সমুদ্রের 
ফ্রুব নক্ষত্র ! তোমার জ্যোতি দেখিতে ন' পাঁইলে শ্লামরা 
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সকলই হারাই । আমাদিগের চক্ষু হুইডে ভুমি কখনই অস্ত- 
হিত হুইও না! 


ও” একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌ 1 


5 


জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য । 


আলাহীবাদ বাক্ষলমাজ। 
পাত্তা 
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( এই দিবসের বস্তার সাঁরখধশ এই স্থানে গৃহীত হুইল |) 

তন্বাধর্ম সর্ধ-সমঞ্জসীভূত ধর্ম । উহাতে আত্মপ্রত্যয় ও 
বুদ্ধির সামঞ্জস্তা আছে! উহাতে জ্বীন ও ভক্তির সামগ্জীস্থয 
আছে। উহ্থাতে প্রীতি ও প্রিয় কার্য্যের সামঞ্জস্য অছে । 
উহাতে শীস্তি ও উৎসাহের সাম্তস্য আছে। উহাতে সংসার 
ও ঈশ্বরোপাসনার সামঞ্জস্য আছে । উহ্াভে সাংসারিক 
পরিণামদর্শিতা ও ধর্মসীধনের সামঞ্জস্য আছে । উহাতে গুক- 
ভক্তি ও স্বাধীনতার সামঞ্জস্য আছে |! উহাতে ধর্মসাঁধন- 
জন্য যেসকল পরল্পর অশপাত প্রতীয়মান বিরোধী গুণ 
আবশ্যক, তাহার সামঞ্জস্য আছে। 

এভদেশে ত্রাহ্ষধর্ম প্রথম প্রচণরকালে জ্ঞানের প্রতি অধিক 
ভর দেওয়া হইভ। ক্রমে সমাজে প্রীতি ও ভক্তি-ভাঁবের 
সঞ্চার হইতে লাগিল 1 এক্ষণে সেই প্রীতি ও ভক্তিভাব অসা- 
যত বেগ ধারণ করিয়া কতকগুলি ব্রান্ধকে গুকপুজীয় উত্তীর্ণ 
করাইবার সন্দেহ মনে উদ্রেক করিতেছে । কিন্ত ত্রাঁ্ষধ্থে 
জ্ঞান ও তক্তি ছুয়েরই লামঞ্জস্ত আবশ্যক ॥ কম্পিত দেব 
দেবীর প্রতি পৌঁত্বলিকের ভক্তি আছে, কিস্তু তাহা কি 
বিহিত ভক্কি বলা যাইতে পাঁরে  বগ্গপি আমরা বন্ধুর উৎক্কট 
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গুণ সকল না জানি, তবে তীহ্াকে আমরা কি প্রকীরে ভক্তি 
করিভে সমর্থ হইব? সেই রূপ আমরা যদি ঈশ্বরের অনস্ত ও 
অনুপম লক্ষণ সকল জ্বীন দ্বারা না জানিতে পীরি, তবে কি 
প্রকীরে ভীহাকে আমরা প্রীতি করিতে সমর্থ হইব? আবার 
ওদিকে যদি কেবল তীহাঁকে আমরা জানিলাম ও শীতি ভক্তি 
না] করিলাম, তবে তীহাঁকে জীনীয় কি ফল হুইল? জীতি ও 
ভক্তি বিহীন ধর্ম ধর্মই নহে । জ্ঞান যদি কর্ণধার না থাকে, 
তবে সে ভক্তিকে গুৰকপুজাঁয় ও অন্যান্য প্রকার পৌত্তলিক- 
তীয় উপনীত করে আর যদি ধর্ম জ্ঞীনপ্রধাঁন হয়, তবে সে 
নীরস ও কঠিন রূপ ধারণ করে, অতএব ব্রাক্ষধর্মে জ্ঞান ও ভক্তি 
উভয়ের সামঞ্জস্য আবশ্যক | 
হে জগদীশ্বর ! যাহাতে আমরা জ্ঞান, প্রীতি ও অনুষ্ঠানের 
সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে পারি এমন সামর্থ্য আমাদিগকে 
প্রদীন কর! হে পরমাত্মন্ব! আমরা যেন উজ্জ্বল জ্ঞাীন- 
প্রভাবে তোমার বিশুদ্ধ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হই! তোঁম'কে 
আমর একাভ্ত মনের সহিত যেন ভক্তি ও প্রীতি করিতে সমর্থ 
হই ও সেই শ্ীতি যেন কার্য প্রকীশ করি । আমাদিগের 
আত্বীতে জ্ঞান ও প্রীতি ও অনুষ্ঠীন এই তিনের মধ্যে কাহারও 
ত কাহধরও যেন বিরোধ উপস্থিত নাঁ ছয় । আমাঁদিগের 
আত্মা যেন সুতান বীণ? যন্ত্রের ন্যয় সর্ধবসমঞ্জসীভুত্ত ভাঁবে 
তামার মহিমা গাঁন ও তোমার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে সভতই 
নিবুক্ত থাকে | 
ওঁ একমেবাদ্বিতীয্বম্‌ । 


স্টল পপ পপ পাপা সি পিসি ০৯ আল ০ পপ 


ব্দ্যাদিগের স্তব। 


মেদিনীপুর ব্রাঙ্মনমাজ। 


সপ 00 (0১ খপ 
কার্তিক! ১৭৮৭ শক 1 


“যটসাষমহিম1 ভুবি দিব্যে 1” 


ঈশ্বরের মহিমা! এই ভূলেকে ও হ্যলেকে দেদীপ্পামান রছি- 
মীছে। সকল দেশে সকল কবলে তাহার আশম্চর্যা মহিমা 
বিদ্যমান ! কে বা সে মহ্ছিমার ইয়ত্তা করিতে পীরে? 
অদ্নযবপি কেহই তীহার মহিমা আলোচনা করিয়া শেষ 
করিতে পীরে নাই এবৎ ভবিষ্যতেও যে কেহ তাহার শেষ 
করিতে পারিবে তাহ্ীর সম্ভীবনা নাই! শীহণার মহিমা 
সকল পর্দার্ধে দেদীপ্যমাঁন রহিয়াছে । তীহার মহিমা যেমন 
প্রকাগডকায় মাঁভঙ্গ-শরীরে প্রকাশমান €েমনি এক ক্ষুদ্র 
কীটেভেও বর্তমান ৷ গগনমগ্ডলে সুর্য্য চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহ 
নক্ষত্র যেমন তীহর মহিমা ঘোষণ। করে তেমনি এক ক্ষুন্র 
শিশিরবিন্ফু ও সুকোমল কুনমদামও ওীঁকার মহিমা পরিব্যক্ত 
করে! সকল বস্তু ও সকল স্থান তাঁহার সুঁতিরবে পরিপুর্ণ ॥ 
ধতুরাঁজ্য, উদ্তিজ্জরাজ্য, পশুরাজ্য, ক্ষু্র-জগৎ্ মনুষ্য, ছ্যলো- 
কের উজ্জ্বল এন্বর্য, ঈশ্বরের মহিমা অহর্নিশ উচ্চংস্বরে 
ঘোষণা করিতেছে । আমাদের কর্তব্য যে, আমরা যখন যে বিদ্যা 
শিক্ষা করি সেই বিদ্যার মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা অবগত হই, 
যেহেতু সকল বিদ্যাই ঈশ্বরের মহিমা পরিব্যক্ত করে ! সকল 


€ 
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বিদ্যার প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে অখমরা তদ্র। ঈশ্বরের মহিমা 
অবগত হইব । যদি ঈশ্বরের মহিমা না জাঁনা যায় তাহা হইলে 
সকল বিদ্যা অর্থশৃন্য ও বৃথা হুইয়। পড়ে ! সকল বিদ্যার চরম 
লক্ষ্য তিনি । বিদ্য] দ্বারা বাঁহা কিছু প্রতিপন্ন হয়, তাহা! যদি 
তাহার সুষ্টিকর্তাকে স্মরণ না করিয়া দেয়, তাহা হইলে সে 
বিদ্যা শিক্ষা করা বিফল । আর যদ্যপি প্রত্যেক বিদ্যা 
প্রতিক্ষণে সেই ঈশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে সেই 
বিদ্যা শিক্ষা সময়েই ঈশ্বরের উপণাসন। হয় ও সে বিদ্যার 
আলোচনা সার্থক হয়! এক জন বিখ্যাত চিকিৎসক এই 
কথ। বলিয়াগিয়াছেন, চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা কালে শব- 
চ্ছেদ সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ হইলে প্রত্যেক শবচ্ছেদই ঈশ্বরের 
স্তব স্বরূপ হুইয়া দীড়াঁয়। বস্ততঃ সকল বিদ্ভবতেই ঈশ্বরের 
মহিমা গান অন্তর্ভত আছে । এক এক বার আমার এইরূপ 
মনে হয় যেন সকল বিষ্ঠা একত্রিত হইয়া র্ুতীঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের 
স্তব করিতেছে । প্রীণিবিষ্ভা এই প্রকারে ক্ৃতাঞ্জলিপুটে 
ঈশ্বরের স্তব করিতেছে ;:“জয় জয় জগদীশ ! তৌমার মহিমা 
কে ব্যক্ত করিয়া শেষ করিতে পীরে? কত প্রকার পশু পক্ষী 
কীট পতঙ্গাদি জীবজত্ত ভোমার এই বিশ্বরীজ্যে লীলিত 
পালিত হইতেছে তাহা! নিকপণ করা কাহার সধধ্য ? পশুরাজ 
মৃগেব্্ঃ একা গুকায় মাতঙ্গ; ভীষণমুর্তি সমুদ্র-কম্পনকারী তিমিঃ 
এবছ অন্যান্য উগ্র ও শাস্ত প্রকতি কত অসখখ্য জস্ত তোমীর 
এই জগ মধ্যে বিচরণ করিতেছে । কত চিত্র বিচিত্র বিহঙ্গ 
ও ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ গমন 
করিয়া ভীহখদের মনের আনন্দ ব্যক্ত করিতেছে । জগ- 
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দীশ! কে তোমার সৃষ্ট প্রাণিপুঞ্জের ইয়া কররিডে 
সমর্থ হয় ?” উত্ভিদবিদ্যা কুতাঞ্জলিপুটে এই প্রকারে 
ঈশ্বরের স্তব করিতেছে +_“জয় জয় জগদীশ ! ভোমার মহিমা 
কি প্রকারে ব্যক্ত করিব? উদ্ভিদরজ্য ও প্রীণিরাজ্য মধ্যে 
কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ রহিয়াছে ! অসৎখ্য গাকাঁরে এ রূপ সম্বন্ধ 
এমনি নিবদ্ধ আঁছে যে উদ্ভিদ না থাকিলে প্রাঁণিদিগের পৃথি- 
বীতে অবস্থিতি করা হইত না! কত প্রকার আশ্চর্য্য উদ্ভিদ 
তোমার অনির্বচনীয় মহিমা প্রকাশ করে, তখহণ কে নির্ণয় 
করিতে সমর্থ হইবে? এক গহনবৎ প্রতীয়মান এডেনসোনিয়! 
বৃক্ষ, কুজননিনারিত বহুকুঞ্জনিকুঞ্জকারী বটরৃক্ষ, কুস্তরক্ষ, 
পর্যটক মিত্ররক্ষ, রোঁটিকা বৃক্ষ, নবনীত বৃক্ষ তোমার আশ্রর্য্য 
মহিমা! প্রকাশ করিতেছে ! কত প্রকার উদ্ভিদে ভোর 
কত অতুত কীর্তি প্রকাশিত রহিয়াছে; কে তোঁমার মহিমা 
বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পাঁরিবে?” শরীরতত্ত্ব কৃতাঞ্জলি 
হুইয়া এই রূপে ঈশ্বরের স্তব করিতেছে »*₹_-“জয় জয় জগ- 
দীশ! তোমার সৃউট জীবশরীর কি আশ্চর্য্য কৌশলময় ! এই 
মানব দেহে তুমি কত প্রকার কৌশল প্রকাশ করিয়াছ । 
মনুষ্যের শরীরের রক্ত এক স্থান হইতে উগত হইয়া হক্ষম 
কুন্বম শির] দ্বারা কেমন আশ্চর্য রূপে সর্ধ শরীরে সঞ্চারিত 
হয় এবং শরীরস্থ দূষিত পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
কেমন চম২্কীর নিয়মীনুসারে আঁর এক স্থানে প্রত্যাত ও 
শোধিত হইয়া পুনরায় পুর্ব্বের মত কার্ধ; করিতে থাকে | 
কি আশ্চর্য নিয়মানুসাঁরে যনুষ্যের পরিপীক ক্রিয়! নির্বাহিত 
ছয় ! মনুষ্য যে সকল বস্তু আহার করে, সে সকলই এক স্থণনে 
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প্রবেশ করে এবং পরে সেই সকল নানপ্রকীর বস্ত এক 
প্রকার বন্ত রূপে পরিণত হয়! পরে তাহা হইতে চুগ্ধবহ 
এক প্রকীর বন্ত নিঃসৃত হইয়া ভীহাই অবশেষে রক্ত মহ! 
সেই রক্ত র্ধশরীরে সঞ্চারিত হইয়া শরীরের পুতি সাধন 
করে! মস্তিক্ষের সহিত বুদ্ধির কি চমৎকার সম্বন্ধ ! মস্তিস্ক 
রূপ বন্ত্রসহকারে বুদ্ধির কার্ধ্য কি অভাবনীয় সুকৌশলে 
সম্পন্ন হইয়া থাকে! হে জগদীশ এক মাত্র মনুষ্য শরীর 
তোমার যে মহিমা ব্যক্ত করে, ভাহার সমুদীয় ভত্ব পরিজ্ঞাত 
হুওয়া মাঁনব-বুদ্ধির অসাধ্য 1” ভূতত্ববিদ্যা ক্তাঞ্জলিপুটে 
এই রূপ স্তব করিতেছে--“জয় জয় জগদীশ! তোমার 
মহিমা আমিকি প্রকারে প্রকাঁশ করিব? পৃথিবীর অস্তরস্থ 
প্রত্যেক স্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে তোমার স্তৌত্র সুচক গীত 
লিখিভ রহিয়াছে । এই পৃথিবী প্রথমে জ্বলস্ত তরল অগ্মিরাশি 
ছিল, তৃমি ভাহাকে জীবের অবস্থানোপযোগী করিয়। 
তুলিলে ৷ প্রথমাবস্থায় যে সকল জীব জন্মিয়াছিল তাহার 
বিনীশ হইলে তাহার উপর আর এক স্তর নিহিত হইল । 
সেই স্তরে পুর্ববপেক্ষা উৎ্কউ্তর জীব ও উৎকৃষ্ট উদ্ভিদের 
উৎপত্তি হইল! এরূপে পৃথিবী স্তরে স্তরে রচিত হইতে 
লাগিল এবং ক্রমশ উৎ্রুষটতর প্রীণিপুঞ্জ ও তাহাদের আহা- 
রের উপযোগা উৎক্লষটতর উত্তির সকলের উত্পাদন করিয়া! 
তোমার নুতন নূতন মহিমা কীর্তন করিতে লাগিল । এই রূপে 
সেই অশ্সিময় পৃথিবী ক্রমে জমুদ্র পর্বত ও গ্রাম নগরে পরিণত 
হুইয়। এক্ষণে মনুষ্যের বাসৌপযোগী হইয়াছে ১ এক্ষণে মনুষ্য 
ইহুধর জীব-শ্রেণীর শিরেশভূষণ হইয়াছে হে জগদ্িধাতা ! 
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কি আশ্চর্য্য কৌঁশল'নুসীরে এবং কি অচিস্তা প্রকারে তুমি 
পৃথিবীর সৃজন ও উহার উন্নতি সাধন করিতেছ আমি তাহার 
কি বা বর্ণন করিব? হে জগদীশ! কে তোমার মহিমা বর্ণন 
করিয়া শেষ করিভে পীরে ?” জ্যাতির্বিদ্যা কতাঞ্জলি হইয়া 
এই রূপে স্তব করিতেছে--“জয় জয় জগদীশ! তোমার মহি- 
মার আর লীমা কোথা? এই অনন্ত আকাশে হুর্ষ্যের পর তৃর্ধ্য, 
গ্রহের পর গ্রহ এবৎ নক্ষত্রের পর নক্ষত্র সমস্বরে তোমারি 
অপার মহিমা যৌবণ1 করিতেছে । এমন দূরে শুভ্র মেঘের 
ন্যায় বিশাল জেণীভিক্ষ রাশি প্রতিভাত হয়, যাহার পরি- 
মীণ বা সখ্য! স্থির করা মীনবশক্তির অসাধ্য ! যেমন এক 
রাত্রিতে ক্ষেত্রমধ্যে নুতন নুতন তৃণ সকল প্রকাশিত হইয়া 
পড়ে, তেমনি এক রাত্রিমধ্যে কত শত নূতন নুতন গ্রহ নক্ষত্র 
নভৌমণ্ডলে উৎপন্ন হয়। এই সীমাশুন্য আকাশে তোমার বিশ্ব 
কার্ষ্য যে কত দূর পর্য্যস্ত বিস্তত, ভীহীর কেবা ইয়ত্তা করিতে 
সমর্থ হইবে? এই সমুদায় জ্যোতিক্ষপুঞ্জের মধ্যে কোন কোনটি 
এই পৃথিবী হইতে এত দরে সংস্থিত হুইয়া আছে যে তাহার 
কিরণ হয় তো অব্যাপি এখানে আসিয়া পতিত হইতে পাঁরে 
নাই। এই দৃশ্যমান জগতের চতুষ্পীর্থস্থ গাঁ তিমির সাগ- 
রের পর পীরেও তোমীর আর এক নুতন জগতের চিত্তু লক্ষিত 
হয় । ধন্য জগদীশ' ! ধনা তোমার কীর্তি এবং ধন্য তোমার 
মহিমা !” 

এই রূপে সকল বিদা। সমস্বরে সেই বিশ্বাধিপের অনস্ত 
মছিমা চিরকাল ঘোঁষধণ। করিয়া আসিতেছে এবং চিরকাল 
ঘোষণা করিভে থাকিবে । সমস্ত বিদ্যার ইহাই প্রধান 
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গৌরব যে তাহারা ঈশ্বরের গুণ গান করে ! ব্রহ্মবিদ্যা সকল 
বিদ্যার পর্য্যণপ্তি ও সকল বিদ্যার শিরোভ্ষণ ৷ দত্রহ্মবিদ্যা 
সর্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠ] ।” ত্রন্ধ বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ? 
যেমন নদী সকল চারি দ্দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া এক 
সাগরে গিয়া মিলিভ হয়, সেই রূপ সকল বিদ্যা! পরিশেষে 
এক ব্রহ্মবিদ্যাতে শিয়া পর্যাপ্ত হয়। আমাদের কর্তব্য 
যে আমরা বিদ্যালোচনীর সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করি! 
ভিনিই এই জুকৌশলময় বিশ্বরাজ্যের রচয়িতা । আমরা অুষ্টির 
তত্ব যাহা কিছু অবগত হুই, সে সকলি ত্ীহাঁরই অনুপম 
কীর্তি! সৃষ্টির সকল বস্ত সৃজনকর্তীর গুণ গীন করিতে 
ক্রটি করে না) তাহারা জিন্বাহীন হুইয়াও নিজ নিজ 
রচয়িতীর মহিম। নিরজ্তর ঘেখষণ করিতেছে । তবে আমরা 
কেন তীহাঁকে বিস্মৃত হই? আমরা কেন অকৃতজ্ঞ ও অথম হুইয়। 
থাকি? যিনি আমাদিগকে জ্ঞান দিয়খছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন 
এবৎ কত প্রকার উত্রুষ্ট প্রবৃত্তি দিয়া অন্যান্য জীবদিগের 
হইতে আমীদিগকে শ্রেষ্ঠ করিয়া দিয়ীছেন, এস, আঁমর। 
তীহাণর যশঃ উচ্চৈঃম্বরে অহর্নিশ ঘেষণা করি এবৎ আহার 
প্রদত্ত আধ্যাত্মিক সুধা পান করিয়া জীবনকে সার্থক করি। 

ছে পরমাত্মন ! তুমি আমাঁদের সকল জ্ঞানের ও সকল 
বিদ্যখর মূল । তুমি যেমন আমাদের জ্ঞীনদাতা ও বুদ্ধিদীতা, 
তেমনি তুমিই আবার আমাদের জ্ঞানের বিষয় ও সকল বিদ্যার 
প্রতিষ্ঠীভূমি ! তোমাকে জানিলে আমাদের আর সকল জ্ঞান 
সার্থক হয় এবং তোমাকে জীনিলেই আমাদের আর সকল জ্ঞান 
লাভ হয় | তোমার মহিম1 এই ছ্যলোক ও ভূলেকে জীজ্জ্বল্য- 
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মান প্রকীশিত রহিয়াছে; ষে ভোমাকে জানে, ভীহার নিকটে 
সকল বস্তই তোমার অনস্ত মহিমার পরিচয় প্রদান করে? 
অশহা ! সেই ব্যক্তি কি জুখী যেচারি দিকে অবিনশ্বর অক্ষরে 
লিখিত তোমীর অনন্ত নাম পাঠ করিয়া পারতৃপু হয় । হে 
অখিল বিশ্বের অধিপতি ! তুমি আমাদের একমাত্র জ্বীনদতা । 
তুমি আমাদের হৃদয়ে তোমার আত্ম স্বরূপ প্রকাশ কর । 


ও* একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
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স্কার। 


মেদিনীপুর সপুদশ সামৃৎসরিক 
বান্দসমাজ । 


সপ » ০ লি তিন 
পা পিশীীতি পিি কটি টি টিউিউিশল ০ পপ 


২৬শে মাঘ । ১৭৮১ শক । 

অন্য আমাদিগের সাৎ্সরিক সমাজের দিবস । অগ্ঠ পরমা, 
নন্দের দিবস । অন্য সেই পুর্ণ পুৰকষের পবিত্র নাম লইয়া 
জীবন সফল কর, যিনি আমাদিগের অফী১' পাতা ও এক মাত্র 
সুহৃদ । তাহা! হইতে আমরা জীবন লাভ করিয়াছে, তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়শছি, তিনি আমাদ্ি- 
গকে একক্ষণ মীত্র পরিত্যাগ করিলেও আমরা বিনাশ প্রাপ্ত 
হই । ভীহার উপাসনা মনষ্যের প্রধান কর্তব্য! যিনি 
আমাদিগকে বাক্য দিয়াছেন, বাক্য দ্বারা কি ভীহাঁর গুণ 
কীর্তন করিব ন1? যিনি আমাদিগকে মন দির়ধছেন, সেই মনের 
অধিপতিকে কি মনে স্থান প্রদশন করিব না? যিনি আমাঁদি- 
কে কতজ্ঞতা বৃত্তি দিয়াছেন, সেই কৃতজ্ঞতা বৃত্তি কি কেবল 
মন্ষ্যের প্রতিই নিয়োগ করিব? উহার প্রতি কি নিয়োগ 
করিব না? যেবৃত্তি না থাকিলে কোন পদার্ধেরই প্রতি আ্রীতির 
উদ্রেক হইত না, আমর আনন্দশ্ন্য হইতাঁম, জগৎ অন্ধ- 
কারময় মক ভুমির ন্যায় প্রতীয়মান হইত, সেই প্রীতিবৃত্তি 
কি তাহার অ্র্ীর প্রতি নিয়োজিত করিব না? আইস অগ্ 
পাঁমরা দকলে একান্ত মনে সেই পরাপর পরমেশ্বরকে 'শীতি- 
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পুঙ্গ প্রদান করিয়া জন্ম সার্থক করি। তিনি পতিতপাঁবন 
ও দীনবন্ধু! তিনি “জগন্নাথ জগদীশ জগৎগুক জগজ্জন- 
ছিত-কারণ 1” ব্যাকুল হৃদয়ে ভীহাকে ভাকিলে তিনি আমা- 
দিগের আর্তনধদ শ্রবণ করেন, অনুতভাপিত চিত্তে তাহার 
শরণণপন্ন হইলে তিনি আমাদিগকে পাপ হইতে যুক্ত করেন, 
বিমল হৃদয়ে ভক্তিরসাপ্দচিত্তে ভীহাঁর ভজন! করিলে তিনি 
আখমীদের মনে আনন্দ-নুধা বর্ষণ করেন । সংসারের থুলি 
যখন অশমাঁদিগের মনে পতিত হয়, বিষাঁদ-ঘন দ্বারা যখন মন 
অন্ধীভূত হয়, হুঃখভীরপ্রপীড়িত চিত্ত যখন ব্যাকুল হুইয়' 
আশ্রয়ের জন্য চতুর্দিকে অন্বেষণ করে, তখন তাহার আশ্রয় 
লাভ করিয়া আমরা শীতল হই। একবার নেত্র উন্মীলন 
করিয়া -দেখ, সেই কৰুণীসিন্ধু পরম বন্ধু, আমাদিগকে কত 
ককণ। বিতরণ করিতেছেন ৷ তহীরই আজ্ঞীতে সুর্য্য প্রত্যহ 
গ্গনমণ্ডলে উদিত হইয়া অধমধদিগকে ভাঁপ ও আলোক 
প্রদ্দান করিতেছে ? তাঙ্গারই আদেশে বায়ু অহরহঃ আমা- 
দিগের ব্জন সঞ্চীলনের কার্ধয সম্পাদন করিতেছে ॥ ভীাহাঁরই 
আদেশশনুলারে মেঘ অপর্যাপ্ত পরম তৃপ্তিকর পানীয় বিতরণ 
করিতেছে * তাহাঁরই বিধাঁনানুসারে পুর্ণচত্দ্র শ্বীয় মনোহর 
অযৃভতরক্জিণী দ্বার] জগৎকে সুধীময় করিতেছে ৷ ভীহণরই 
অনুজ্ঞাধীন পুষ্প সকল বিকশিত হইয়া নিজ নিজ মনোহর 
সুগন্ধ প্রাদখন দ্বারা চিত্তকে হরণ করিতেছে! আঁতি শৌভন 
রমণীয় শিস্প কার্য; সকল মন্ুুষ্যের প্রতি ভীহারই দ্বারা প্রদত্ত 
শিপ্প নৈপুণ্য হইতেই সমুস্তত হইতেছে । সধুবর্গের অক্ু- 
ভ্রিঘ জেহ, জ্রীর প্রাগা প্রণয়, পুত্রের শবিচলিত ভক্তি, তাহা 
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হইতেই নিঃলৃত হইয়াছে কিন্ত মনুষ্যের প্রতি ভঁহীর 
সকল দন মধ্যে তিনি আমাদিগকে তীহাকে জানিতে ও 
তীহাণকে প্রীতি করিতে দিয়াছেন, এই দন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ! 
যখন মন তীহাঁর অচিস্ত্য শক্তি, অদ্ভুত জ্ঞান) অপার কৰুণ। 
আলেচনা করে, তখন সে কি অনির্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করে ! 
সে সুখ ষাহার! আত্বদন করেন, উহার তাহা কেবল আশ্বাঁদন 
করেন, বাঁক্যেতে বর্ণন করিতে সমর্থ হন না । সে অবস্থাতে 
খবীক্দ্র যুনীক্দ্র কবীন্দ্র সকল এই বাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি 
করেন, « যতো বচে' নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ 1” যখন 
মন সেই প্রগাঢ় সুখ উপভোগ করে, তখন এই ত্য তাহাতে 
প্রতিভত হয় যে সে সুখ কখন বিলুপ্ত হইবে না, পর কালে 
তাহার ক্রমশঃ উন্নতিই হইতে থাকিবে । কি জুখ সেই পরম- 
মতা আপনার ভক্তিশীল পুত্রের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাঁখিয়া- 
ছেন, তাহা আমরণ এখানে কণ্পন! করিতেও সমর্থ হই নাঁ। 
“কে বা জানে কত সুখ রত্ব দিবেন মাতা লয়ে ভার অমৃত্ত- 
নিকেতনে 1” 

এই সকল মহত্ভীব আমরা কোন্‌ ধর্মের প্রসাদ লাভ 
করিয়াছি? ব্রাদ্ষধর্মের প্রসাঁদণৎ 1 আঁমর। কি এই মহৎ ধর্মের 
উপযুক্ত ? অযাঁদিগের শরীর ছূর্বল ও মন নিব্বীর্ধ্য, সকল 
সাংসারিক মঙ্গলের নিদাঁনভূত যে প্রজীর স্বাধীনতা ভীহ' 
হুইতে আঁমরা অনেক পরিমাণে বঞ্চিত 1 এমন ছুর্ভাগ্য দেশে 
ঈশ্বর ত্রাঙ্ষপর্থনকে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে তাহার কত 
কৰণা প্রকাশ পাইতেছে ! তিনি ঘেমষন আমদিগের প্রতি 
এই অনুপম কক্ণাঁর চিত্তু কাশ করিয়খছেন। তেমনই সেই 
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কৰুণ। চি্নুকে সার্থক করা আমাদিগের কর্তব্য। ব্রাঞ্ঘধর্মের 
আলোকে অহরহঃ সঞ্চরণ কর। ত্রান্ধধর্মের মাধুর্য্য দিনে 
নিশীথে আব্বাদন কর। ত্রান্ষধর্মের উপদেশ সকল কার্ষ্যেতে 
পরিণত কর । সাংসারিক সকল কার্য্যেই ঈশ্বরকে স্মরণ কর। 
সেই একমাত্র অনস্তন্বরূপের নাম লইয়! সাংসারিক সকল 
ক্রিয়া সম্পাদন কর । সাংসারিক ক্রিয়াতে পরিমিত দেবতীর 
উপাসনা ত্রাব্ষদিগের পক্ষে কত অকর্ভব/ তাহ! বলিতে পার! 
যায় না! তাহাকে কি যথবর্থ ঈশ্বরপ্রেষী বল! যাইতে পীরে 
যে সাংসারিক ক্রিয়াতে অনস্তম্বরপ ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ 
করে না, পরিমিত দেবতার নিকট প্রণত হয়? বৈষ্ণব কি 
খৃফীয়ানের মত ব্যবহার করে? ন৷ খৃফীয়ান বৈষ্ণবের ন্যায় 
আচরণ করে? মুসলমান কি খৃষ্টীয়ানের ন্যায় অনুষ্ঠান করে? 
না খৃষ্টিয়ান মুসলমানের ন্যায় ব্যবহাঁর করে? তবে ত্রান্ম অন্য 
ধর্মাবলম্বীর ন্যায় কেন আচরণ করিবেন? তীহাঁর ঈশ্বরতীতি 
কি এ সকল অপেক্ষা নুযুন ? কেহ কেহ বলেন, সময়ের 
প্রতি নির্ভর কর, কালের গতিতে ক্রেমশঃ প্রচলিত ধর্ম পরি- 
বর্তিত হইবে । কিন্ত তাহ'দের বিবেচন। করা কর্তব্য যে কেবল 
সময়ের প্রতি নির্ভর করিতে গেলে কখনই কার্ধয সাধন হইবে 
ন1। সময়ের প্রতি দৃষ্ি একবারে পরিত্যাগ করাও উচিত নহে 
আবার ওদিকে কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করাও কর্তব্য নে । 
শঙ্করাঁচার্ধয যদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, তবে 
কি তিনি ত্রহ্ধাজ্জীন প্রচার করিতে সমর্থ হইতেন ? নানক্‌ যদি 
কেবল সময়ের প্রত্তি নির্ভর করিতেন, "তবে কি একেশ্বরবাদী 
শিখ সম্প্রদায়ের সুষ্টি করিতে সমর্থ হইত্তেন / রাঁমমোৌনন 


|৫৫ এ 


রায় ষদি কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর করিতেন, ভবেকি ভিনি 
এই ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন কালে ত্রীন্ষধন্ষের সুত্রপাঁত করিতে সমর্থ 
হইতেন? কেবল সময়ের প্রতি নির্ভর কন্মিলে চলিবেক না । 
সময়ের কেশ ধরিয়া তীহ্ণকে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া দিতে হুই- 
বেক । আমরণ প্রচলিত ধর্মীবলশ্বী অপেক্ষা এই বিষয়ে আপ- 
নাদিগকে ভাগ্যবান বোধ করি যে ঈশ্বরের যথার্ঘ স্বরূপ 
আমরা জানিতে সমর্থ হুইয়াছি। কিন্তু আমরা কি তীহা- 
দিগের অপেক্ষা আর এক বিষয়ে ছুর্ভাগ্য নহি যে ভীহীরা 
আপনাদিগের হৃদগিত বিশ্বীসীনুসাঁরে কার্ধ্য করেন, আমরা সে 
রূপ করি না? কৈ এ বিষয়ে তো আমাদিগের যত্ব নাই | বর্ত- 
মান কাল নিদ্রা যাইবার কাঁল নহে ! অতি গুকতর কীল উপ- 
স্থিত হইয়াছে । পরিবর্তনের সময় অতি গুকতর সময় । এখন 
আমর] যদি সাহস প্রকীশ করি, তবে ভবিষ্দ্ধশ কতজ্ঞ- 
চিত্তে আমাদিগকে ধন্যবাদ করিবে । যখন সকলে ব্রান্ষধর্মের 
উপদেশ'নু সারে কার্ধয করিবে) তখন এ দেশ এক নুতন আঁকার 
ধারণ করিবে । তখন অজ্ঞাঁনীন্ধকাঁর ও কুসংঘ্বীর এদেশ হইতে 
তিরোহিত হইবে, হিন্দুসমীজ স্ত্রী সৌভাগ্যে বিভূষিত হুইবে | 
ভারতবর্ষ সবে নিদ্রা হইতে অণ্পে অপ্পে জাগরিত হইতেছে ; 
সুপ্তোশ্িত বীর পুৰকষ যেমন নবোৎ্সাহের সহিত বীরত্ব চক 
কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তেমনই ভারতবর্ষ ধর্ষোন্রভি সংসাঁধনে 
প্রবৃত্ত হইবে । হে পরমাত্মন্! কবে সেই দিবস আগমন করিবে 
যখন আমাদের দেশের লেখকেরা তোমার যথার্থ স্বরূপ অবগত 
হইবে, ত্রা্ষধর্মের জয়পতীকা এদেশে উভ্ভীন হইবে; বিশ্ব- 
বিজয়ী ব্রহ্ম নম চতুর্দিকে নিনাদিত হুইবে, ভারতভুমি জ্ঞান 


ও সভ্যতাতে সমুজ্জ্বলিভ হুইয় পবিত্র পুণ্য ভূমি হইবে এৰং 
ব্রশ্ষানন্দপ্রাবাহু ভাহাতে প্রবাহিত হইয়। তাহাকে শ্বর্খধাঁমে 
পরিণভ করিবে । 


ও” একমেবাদ্বিতীয়ষ্‌ । 


মেদিনীপুর অষ্টাদশ সাংবৎসরিক 
ব্ান্ধনমীজ । 


স্পস্ট পা 
টি সনি 


২৬সে মাঘ ১৭৮৫ শক ॥ 


পৃথিবীর পুরার্ত্ব আলোচন1 করিলে প্রতীত হইবে যে, 
যখনই ধর্ম বিরুতীবস্থা ধারণ করিয়াছিল তখনই তাহার পরি- 
বর্তন জন্য লোকের প্রবল ইচ্ছা জন্বিয়াছিল ও তজ্জন্য প্রভূত 
আন্দোলন উপস্থিত হইয়। লেোকসমাজ তরঙ্গিত হইয়ছিল ॥ 
ধর্ম বিক্ৃতাবস্থা ধারণ করিলে ধর্মের জীবন ঈশ্ববপ্রীতি 
লেকের হৃদয়ে অবস্থিতি করে না, অলীক ক্রিয়া-ক ল'পর্প 
বাস অনুষ্ঠানের প্রতি তাহাঁদের সম্পুর্ণ মনৌযোগ দুষ্ট হয়, 
ভীহাণরা কেবল সেই সকল বাহ্া অনুষ্ঠবনই মুক্তির এক মাত্র 
উপায় বলিয়। জ্ঞান করে । তাহাঁদিগের মনে সত্যের জ্যোতিঃ 
ক্রমশঃ আন হইয়া আইসে। এই অবস্থাতে লোকে ধর্ম 
যাজকদিগের একীস্ত বশীভূত হয়! ভীহারা মনে করে 
যে, সেই সকল ধর্ণ-বাজক ঈশ্বর ও মনুষ্যের মধ্যস্থ-ন্বরূপ ; 
তাহারা এমত বিশ্বাস করে ষে সেই সকল ধর্ম-যাঁজক ঈশ্বরকে 
যাহ! বলিবে ঈশ্বর তাহা শুনিবেন ! ধর্মশ-যাজকেরাও 
লৌকের এতন্্রপ ভ্রমকে আপনদের অর্থ সাধনের উপীয় 
করিতে ক্রটি করেনা! তাহারা অর্থ প্রভ্যাশায় বাহক্রিয়া- 
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কলাপের সখ্য! বৃদ্ধি করিতে যত্ব করে) তাহারা বিলক্ষণ 
জানে যে, যতই ক্রিয়াকলপের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তত 
তীহাদিগেরই মুদ্রীথারের পুরণ কার্য্যের প্রতি সহকারঁরতা 
করিবে । তাহারা অর্থ সাধন জন্য লোককে পীড়ন করিতেও 
সঙ্ষোৌচ করে না । তাহারা শিষ্যদিগের সম্ভপ হরণে না মলৌ- 
যোগী হুইয়? কেবল বিত্ত হরণে মনোঁষেশগী হয় । ধর্মের এত 
দ্রপ বিরুতীবস্থীতে লৌকে নরকযন্সরণ-দয়ক অগ্মিময় অকৃত্রিম 
অনুতখপরূপ প্রত প্রীয়শ্চত্তকে অবহেলন করিয়া কতকগুলি 
বাকা উচ্চারণ, অথবা কণ্পিত পবিত্র জল স্পর্শ, অথবা 
ধর্মযাজকদিগকে দন, পাঁপ মোচনের উপায় বলিয়া অবধারণ 
করে ও তদনুষ্ঠীনে প্রবৃত্ত হয় । পাপ মৌচনের এ প্রকার 
সহজ উপায় অবধীরিত হইলে পাপপ্রবীহ দেশে কত দুর 
প্রবাহিত হয় তাহা? সহজেই বুঝিতে পীর যীয় 1 
ঈশ্বরের একটি গুড় নিয়ম আছে ষেঃ ষখনই মন্দ অত্যন্ত 
অধিক হয়) তখনই ভীহা' নিবারণের উপায় আপন আপনিই 
ঘটিয়া উঠে। ধর্ম উল্লিখিত বিরুতীবস্থা ধারণ করিলে 
ভাহার পরিবর্তন জন্য লৌকের এক প্রবল ইচ্ছা জন্মে ও 
তজ্জন্য লৌকসমণজে প্রভৃত আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঈশ্বরের 
অন্শীসনে এই অসাধারণ কালে তাহার উপযোগী ধর্খোৎসাহ- 
বিশিষ্ট একাস্ত ঈশ্বরপরায়ণ কষউসহিকু ধর্মীত্মা বীর পুকৰ 
সবকলও অবনীমণ্ডলে আবিভূঁত হয়েন। ভীহাঁদিগ্ের মনের 
প্রক্কতি অন্য লোকের মনের প্রক্কতি হইতে স্বতন্ত্র ॥ অহর্নিশ 
অলেধকিক পদার্থ ও অলেখকিক অর্থ চিন্তা বশত তাহাদিগের 
মনের স্বভাব আর এক প্রকীর হইয়ণ দভ়ায় । সকল পদার্থ 
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ও সকল ঘটনার উপর সর্ধজ্ঞ পুকষের একটি সাধারণ নিয়- 
স্তত্ব আছে কেবল ইহা বিশ্বাস করিয়া ত্রীহারী সন্ত হয়েন 
না; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনা পর্য্স্ত তাহার ইচ্ছা বশত; হইয়া 
থকে, ষাঁহার অসীম শক্তি সম্বন্ধে কিছুই বৃহৎ নহে, বহর 
সর্ধদূক, চক্ষু সমন্ধে কিছুই ক্ষুদ্র নহে, এমত বিশ্বাস করা৷ 
ভাহদিগের হ্বভাঁব সিদ্ধ হুইয়! যায় ॥ ঈশ্বরকে জানা, ঈশ্বরের 
আজ্ঞাবহ থাঁকা, ঈশ্বরকে উপভোগ কর! ভীঁহাদিগের জীব- 
নের একমাত্র কার্ধ; | অন্য অন্য ধর্ম সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক উপ৭- 
সনার স্থানে ষে সকল অসার অলীক ক্রিয়া কলাপ রূপ বান্ 
অনুষ্ঠান স্থাপন করে সে সকল অলীক ক্রিয়া তাহারা অত্যন্ত 
তুচ্ছ করেন৷ সাধারণ লোঁকে ঈশ্বরকে যেমন বিছ্যুতের ন্যায় 
এক এক বার দেখিতে পান? তীহধর1! সেরূপ এক এক বর দেখেন 
না, তীহ্থার সর্ধদাই সেই জ্যোতির জ্যেতিকে স্পষ্টরূপে 
দেখেন ও জম্থুখস্থ বন্ধুর ন্যায় তাঁহার সহিত সহবাস ও 
অখলবপ করেন 1 এই জন্য পার্ধিব সম্মানের প্রতি ভাহাদিগের 
তাচ্ছিল্য জন্মে! তাহার প্রসাদ ব্যতীত হারা প্রাধান্যের 
অন্য কোন হেতু স্বীকার করেন না । তীহার প্রসাদ লাভ 
করিয়া তীহা'রা পার্থিব পদ ও গুণ সকল তুচ্ছ করেন ! যদি 
তাহার! দাশনিক্দিগের ও কবিদিগের গ্রন্থ অবিজ্ঞীত থাঁকেন 
তাহাতে কি? সাধুদিগের প্রবচন তো তাহদিগের বিলক্ষণ 
হৃদাম আছে। যগ্ঘপ্পি ভউদ্িগের গ্রন্থে তীহাদিগের নাম না 
থাকে তীহাঁতেই বাকি? ভক্তদিগের নামের মধ্যে তো। তীহী- 
দিগের নম আছে । যছপি দাস দাসী দ্বারা তাঁহারা পর্বত 
না থাঁকেন তাহাতেই বা কি'? শাস্তি ও আনন্দ ও আত্মপ্রসাঁদ 
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প্রভৃতি সুন্দর অন্ুচর দ্বারা তাহারা তো সর্বদা পরিরৃভ 
আছেন | তীহাদিগের নিকেতন মনুষ্য হস্ত দ্বারা নির্মিত 
নিকেতন নহে $ তীহাদিগের নিকেতনের ক্ষয় নীই। বাগ্টী 
থনখঢ্য অথবা কুলীনদিগের প্রতি তীহাদের তত শ্রদ্ধ! নখই | 
ভীহারা পীর্থিব ধনে ধনী নছেন, তীহারা পরম ধনে ধনী ! 
সাহারা অলঙ্কীরপুর্ণ শব্দাড়ম্বরযুক্ত বাক্য বিন্যাসে পট: 
নহেন, সরল সত্যই ভীহাদিগের বক্তৃতার এক মাত্র 
অলঙ্কীর! তাহাদদিগের কুলীনত্ব কোন মত্ত্য লোকের রাজা 
কর্তৃক প্রদত্ত নহে, তাহা সেই রাঁজীর রাজা কর্তৃক 
প্রদত্ত; ধীহার সিৎহাণসন ছুঃলোৌকে ও ভুলোকে প্রতিষ্ঠিত 
রহিয়াছে । যখন সেই সর্বজ্ঞ পুকষ তীহাদিগকে আঁপ- 
নধর সমীপবর্তী করিবীর নিমিত্ত সর্ধদ1 ব্যস্ত 'রছিয়ীছেন? 
তখন ভীহারা কি প্রধান ব্যক্তি নছেন? যগ্ভপি স্বর্গ 
মর্ত্য বিনষ্ট হয়, তথাপি যখন ভীঙহার! বিগ্কমান থশকিবেন 
তখন তীহারা কি উচ্চপ্পদখন্থিত ব্যক্তি নছেন ? তীহাদিগেরই 
শুভ সাধন জন্য ঈশ্বর কর্তৃক ভূত কালের ঘটনা সকল বিহিত 
হইয়াছিল । শীহাদিশেরই জন্য রাজ্য সকল উদিত, উন্নত 
ও বিনষ্ট হইয়াছিল এবৎ ধর্্াত্মা মহাপুকব সকল জঙ্মগ্রহণ 
করিয়ীছিলেন | উহখদিগেরই মঙ্গল জন্য ধর্ম গ্রন্থের রচিয়তার। 
ধর্ম-গ্রন্থ সকল রচন।1 করিয়া শিয়াছেন । উীহণদিগেরই মঙ্গল 
জন্য ধর্ম গ্রবর্তকেরা অসাধারণ কষ্ট ও নিগ্রহ সহা করিয়া 
গিয়াছেন 1 ভীহাদিগেরই মঙ্গল জন্য সেই ধর্ম প্রবর্তকদিগের 
কষ্উজনিত স্বেদ্ধারা বিনির্গত হইয়াছিল 1 ভীঁহাদিগেরই 
মঙ্গল জন্য তীহাণদের নিগ্রহ-নিঃসারিত শৌোণিত ভূলে পতিত 
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হইয়াছিল । অতএব ভীহাণরা আপনশদিগকেই কখনই দীন 
মনে করেন না 1 তীহার। অদীনণজ্স1 হইয়া? সংসার মধ্যে বিচ- 
রণ করেন! যখন এবজ্প্রকার ধখর্মিক পুৰকষের ঈশ্বরের উপা- 
সনা কার্ধয করেনঃ তখন ভীহাদিগের অশ্রপাত রোম-হর্ষণ 
প্রভৃতি ভক্তির অসাধারণ লক্ষণ সকল দৃষ্ট হয়৷ তীহার! যস্ভপি 
মৌহুবশতঃ কোন একটি ক্ষুদ্র কুকর্ম করেন ভাঁহা হইলেও 
তীহাদিগের মানসিক যাঁতনার আর সীমা থকে না। প্রবল 
বাত্যার সময় সমুদ্র কি অন্দেশলিত হয়? তীহাদিগের মন 
তখন এমনি উদ্বেল হুইয়? উঠে । তীহশরা তখন বিষাদপক্কে 
পতিত হইয়া এই আঁর্তনীদ করেন যে, “প্রিয়তম বন্ধু তাঁহার 
মুখ আমার নিকট হইতে লুক্কারিত রাঁখিয়াছেন । যখন তীহাঁর 
প্রসাদ আমি হারাইয়খছি তখন আমার কি রহিল £ “হারায়ে 
জীবন শরণে জীবনে কি কাঁজ আমার' ?” তীহারা অনুতীপ্ের 
সময় মনের এপ্রকার উদ্বেলত। প্রকাশ করেন কিন্ত সাংসারিক 
কার্ষ্য সম্পাদন সময়ে তীহারা সম্পুর্ণ রূপে স্থিরধী | এ কার্য 
সম্পীদন সময়ে এপ্রাকীর মনের স্থিরতা তাহাদিগের ধর্ষোৎসাহ 
হইতেই উৎপন্ন হয় । মনের এই ভাঁবটী সর্বোপরি প্রবল হুইয়' 
অন্যভাঁব সকলকে গ্রাস করিয়! ফেলে । তাহাদের রাগ, দ্বেষ, 
লৌভ, ভয়, সকলই তীহীদের ধর্ষোৎসীহের অধীন | মৃত্যু 
ভাহাদিগের নিকট ভয়বনক নহেঃ আমোদ ভীহাদিগের নিকট 
মনোহর নহে । ধর্মোসাহ তাহাদের হৃদয় হইতে অধম 
প্রবৃত্তি এবং পক্ষপীত ত করে এবং তাহুণশদের চিত্তকে 
বিপদ ও গ্রলোভনের পরাক্রমের অতীত করে। তীহাঁরা 
পৃথিবীতে লৌহুদণ্ডের ন্যায় গমন করেন। মনুষ্যের সঙ্গে 
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ভঁহীদ্দের সংজব আছে ৰটে, কিন্ত উহার যাঁলবীয় ক্ষীণ 
ভাবের উপর, সুখ ডুঃখ শ্রীস্তি ও কষ্টসহস্ধে ভীহারা মৃতবৎ । 
তীহাঁরা অন্ত্র দ্বারা শঙ্কিত হয়েন না, বিদ্প বিপত্তি দ্বারা 
প্রতিহত হয়েন নাঁ। তাহীর। ক্ষতভিকে লীভ বোধ করেন, 
লজ্জীকে গৌরব মনে করেন, এবৎ যৃতুকে জয় জ্ঞান করেন | 
ভাহীদিগের চিত্ত মানবীয় ক্ষীণত। বিষয়ে প্রস্তরবৎ কঠোর 
কিন্তু এক বিবয়ে তাহা অত্যন্ত কে'মল | মনুষ্যের পাপ জন্য 
তাহ। কি পর্যন্ত ব্যথিত হুয় তীহা বর্ণনা কর) যাইতে পারে 
না । পাপা মনুষ্যের পরিত্রাণ জন্য তাহারা সর্বদাই কাতর 
চিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন! কোন ব্যক্তি যেমন 
তাহার ভ্রাতার দুরবস্থখর নিমিত্ত ক্রন্দন করে তেমনি পতিত 
মনুষ্যের জন্য তাহারা সর্বদাই ক্রন্দন করেন! মনুষ্যের 
পাপ জন্য বিলাপৌক্তি তীহাদিগের বক্তৃতাতে সর্বদাই 
উপলক্ষিত হয় । তীহার1 কুসময়ে কুলোকপূর্ণ সমাঁজেই জন্ম 
গ্রহণ করেন ! লোঁকসমাঁজের যে সকল দোষ ও ভ্রম সাঁধরণ 
লোক দ্বারা অনুভূত হয় না সে সকল দোঁষ ও ভ্রম তীহারা 
স্বীয় অসাধারণ ধীশক্তি দ্বারা অনুভব করেন। তীহাঁদের 
ভাগ্যে কেবল অপবাদ, নিন্দা ও নিগ্রহই ঘটিয়৷ থাকে ! কিন্ত 
তীক্থণার। নিগ্রহ্থ প্রাপ্তিকাঁলে নিগ্রহদাতীদিগকে মনের সহিত 
আঁশশর্বাদ করিয়া আপনাদিগের স্বভাবের অসধারণ ওদবর্য্য 
প্রকাঁশ করেন ॥। এতদ্রপ মহাক্সাদিগের ধর্মোপদেশের এত 
বল যে তাহা! বর্ণন করা যাঁয় না! স্বর্গীয় অগ্নি দ্বার! তীহাঁদের 
জিন্বা অগ্রিময় হয়, তাহাদের সুখঞ্ী। বিদ্যুতের ন্যায় আভ। 
ধারণ করে, বজনম বলের সহিত তাঁহাদের মুখ হইতে সত্ত/ 
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বিনিঃসুত হয় । স্বয়ং বাগ্মীভা আসিয়া! তাহাদের ওফোপরি 
আঁবিভূতি হন । ধর্ম বিষয়ে বলিবাঁর সময় ভীহার1 কোন ভয় 
দ্বারা সঙ্কুচিত হন না। তীহারা সকল সাংসারিক কার্য্য 
পরিত্যাগ করিয়া ধর্খ প্রচার কার্ষে প্রবৃত্ত হয়েন ; তাহারা যি 
অন্য কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হয়েন তাঁহ৷ হইলে কে যেন তৃহখদের কেশী- 
কর্ষণ করিয়া তাহণদিগকে প্রচণর কার্যে নিযুক্ত করে? ভীহণরা 
সেই কার্ধ্য সম্পাদন জন্য বিশ্রীম-আগীরের আরাম ও প্রিয়- 
বন্ধুদিগের মনৌরম সৎসর্গ পরিত্যাগ করেন | ধর্মপ্রচণর- 
প্রতি ভীহাদ্দিগকে নির্জনতীপ্রিয় ও নিজের প্রতি নিষ্ঠ'র 
করে | সেই প্রবৃত্তি তাহাদিগকে নিদ্রা হইতে বঞ্চিত করে ও 
পরিশ্রম বিষয়ে শ্রীস্তিশূন্য করে । তাহারা যদি স্বভাবতঃ 
ভীক ও কোমল প্রকৃতি হয়েন তথখপি তীহারা যেন দৈব বল 
বারা অসাধারণ সাহসী ও কষ্টসহিষুত হইয়া উঠেন ! বিপদ 
সাগর আসিয়া! তাহাদিগকে বেষটন করে কিন্ত ঈশ্বর তাহা- 
দ্রিগকে কখনই পরিত্যাগ করেন না ! তিনি কখন তীহাদিগের 
আত্মাকে অবনত ও অজিয়মাণ হইতে দেন না! তীহাঁদিগের 
কারাগারের প্রাচীরের উপর তিনি অগীয় সুখের ছবি চিত্রিত 
করেন | ভীহাদিগের হৃদয়কুটীরে ধর্ের জ্যোতিঃ সর্বদাই দীপ্তি 
পীয়, কখনই নির্বাণ হয় না (যাহারা ঈশ্বরের অনুচর, তীছাঁদের 
ভয়ের কোন কীরণ নখই ৷ 

বিবেচনা করিলে প্রতীভ হুইবে যে, পুর্বববর্ণিত ধর্মের 
বিরুতীবস্থীর লক্ষণ সকল আমাঁদিগের জন্মতৃমি ভারতবর্ষে 
দুষ্ট হইতেছে এবং থর্খব পরিবর্তন জন্য লৌকের একটী 
প্রবল ইচ্ছখও জঙশিয়াছে এবং এই অসাধারণ কাঁলানুখায়ী 
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কষউসহিঞু। লোক সকলও আঁমাঁদিগের মধ্যে উদ্দিত হুই- 
তেছেন | 

যেমন বন্যার পূর্বে নদীর উপর ফেনা দুষ্ট হয় ও বন্যার 
শঙ্কীর উদ্রেক করে, তেমনি ধর্ম পরিবর্তনের বন্যার পূর্ব চিন্তু 
স্বরূপ কোন কোন মহাত্মা! ব্যক্তি দ্বার পৌঁত্বলিকতা পরিত্যক্ত 
হইয়াছে ও পরিবর্তনপ্রতিপক্ষদিগের শঙ্কা উপস্থিত ছই- 
তেছে! যেমন বন্যার গর্জন শ্রবণ করিলে পুক্ষরিণীর মৎস্য 
সকল সেই বন্যার জলে মিশিবার জন্য অস্থির হয়, তেমনি 
বখন ব্রাহ্মধর্থের অনুষ্ঠান প্রচলিত হইতে থাঁকিবে ও ধর্মপরি- 
বর্তন জনিত আন্দোলন মহণপ্রবল রূপ ধারণ করিবে, তখন 
পৌঁত্লিকতা রূপ পকঙ্কিল তড়ীগে বদ্ধ ্রান্ষধর্মণনুরাগী লোকেরা 
সেই পরিবর্তনে যোগ দিবার জন্য অস্থির হইবে । যেমন বণ্য। 
দ্বারা আপাততঃ নানীপ্রকার হাণনী হয় কিন্ত পরে যেখানে 
বন্যার জল তরঙ্ষিত হয় সেখানে ভুমিউর্ধবরা হইয়া শস্য 
পুর্ণ উদ্ভান হাস্য করিতে থাঁকে ও শীস্তি ও সচ্ছন্দতা বিরাজ 
করে, তেমনি ধর্ম পরিবর্তন দ্বার] আপীতিতঃ অনেক লোকের 
কষ্ট হুইবে কিন্ত ভবিষ্যদ্বংশীয়ের। সচ্ছন্দতা লাভ করিবে ৷ 
অনেকে এই রূপ বলেন যে এক্ষণে কেবল ধর্ম শিক্ষা দেও? 
অধিকাঁশ লৌকে বখন নির্মল খর্ম জ্বীন লত করিবে এব 

কবীর হইতে বিযুক্ত হইবে, তখন দল করিয়া ব্রাক্ষধর্থের 
অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিলে তাহ! সহজে প্রচলিত হুইবে আর 
কোঁন কষ্ট পাইতে হুইবেনা ॥ ধহাণর! এরূপ বলেন তাহারা 
বিবেচনা করেন না যে, যে সরল চিত্ত সন্ৃদয় ব্যক্তি নির্মল 
জ্ঞীন লাভ করিয়াছেন তিনি সেই জ্ঞানগন্ুসারে কার্ষ্য না 
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করিয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থবকিতে পারেন? তিনি সেই সর্ধৃক্‌ 
পুকষের দৃষ্টিতে কত ক্ষণ কপট হইয়া থাকিতে পারেন? তিনি 
পুত্তলিকীর উপীসন। দ্বারা আপনার প্রিয়তম ঈশ্বরকে কত ক্ষণ 
অবমাননা করিতে পারেন? ইহা! যথার্থ বটে যে, লৌক-সমজ- 
চ্যুত না হইলে তাহার অনেক উপকার করা যায়, কিন্ত 
স্বদেশ ও ঈশ্বর এই ছুয়ের অনুরোধের মধ্যে কাহার অস্গু- 
রোধ রাখা কর্তব্য? ঈশ্বরের অনুরেধধ রাখ! অবশ্য কর্তব্য, 
কিস্ত ঈশ্বরের এমনি নিয়ম যে ভীহীর অনুরোধ রক্ষা করিতে 
গেলেই দেশের উপকার অবপনি আপনি হইয়া উঠে । দল 
করিয়া! ধর্থের অনুষ্ঠীন আরন্ত করার বিষয়ে পুরারত্ত সাক্ষ্য 
প্রদন করে না। সকল স্থীনেই এক এক জন করিয়! 
নুতন ধর্ম ও ভীহা'র অনুষ্ঠান অবলম্বনের দৃষ্টীস্ত প্রদর্শন করিয়।- 
ছিল, তাহাদের লইয়া পরে দল হইয়াছিল! যত বিলম্বে 
অনুষ্ঠান অরস্ত হউক না কেন, প্রথমে প্রতিপক্ষতাঁচরণ পীঁই- 
তেই হইবে ! অভএব প্রতীত হইতেছে যে ধর্শখ পরিবঞ্ভনের 
স্ুখসেব্য উপীয় নাই । ধর্ম পরিবর্তন সাধন করিবণর জন্য 
ঈশ্বর সহজ সুগম রাজপথ বিধান করেন নাই। যেমন গর্ভ- 
যাঁতনা ব্যতীত বালক জ্ন্দর দিবালোকময় পৃথিবীতে ভূমিন্ঠ 
হুইতে পাঁরে না, যেমন মৃত্যু যীতনা ব্যতীত মনুষ্য পাঁর- 
লৌকিক সুখের অবস্থায় উত্তীর্ণ হইতে পীরে না, ভেমনি কষ্ট ও 
বিল্ন বিপত্তি ব্যতীত ধর্ম পরিবর্তন কার্ষের সাধন হইতে পীরে 
না! সকল দেশেই এই রূপে ধর্ম পরিবর্তন কার্য সম্পাদিত 
হইয়ধছে। ভীরভবর্ধ কিছু নৈসর্ণিক নিয়মের বহিভূি নহে । 
অন্যান্য দেশে ধর্ম সংস্বধার কণর্ধ্য যেরূপে সম্পাদিত হুই- 


$ 
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যাছে তীরতবর্ষেও তাহ! সেই রূপেই অম্পা্দিভ হইয়াছে ও 
হইবে । 
ও” একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ? 


পাপী পিন পা পিছ পা পিপি ০৮ আদা, পাপা সজল শশা 





মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসম্তকালে 
ব্রন্দোপাসনা। 


ফাল্তন ১৭৮১ শক! 


অগ্য আমর] এই সুরম্য কালে, এই সুরমা স্থীনে। ঈশ্বরো- 
পসনার্ধে স্গত হুইয়। কি অনুর্পম আনন্দ লাভ করিতেছি ! 
কি মনোহর কীল উপস্থিত হইয়াছে! এই ক্ষুদ্র গিরিস্থিত 
রস্ষ সকল নব পল্পবিত ও যুকুলিত হুইয়৷ চতুর্দিকে সুসেখরভ 
বিস্তার করিতেছে, বিহঙ্গগণ রৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া 
স্লীতনুধা বর্ষণ করিতেছে, বসম্ত সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত 
হইয়া হৃদয় মধ্যে অনেক কাল অননুভূভ আশ্চর্য আহ্লাঁদ- 
রসের সঞ্চার করিতেছে । বসন্ত খতু-কুলের অধিপতি 3 এই 
খতু-কুলের অধিপতভির আধিপত7 কাঁলে মনের অধিপতিকে 
মনোমন্দিরে প্রীতিরূপ পবিভ্র পুষ্প দ্বারা উপাসনা! করিতেছি, 
ইহা? অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? বসস্ত সকল 
খতুর প্রধান, বসস্ত অতি সুখের সময়, অতএব আপনর] 
সকলে একবার মনের সহিত বসন্তের প্রেরয়িতাঁকে ধন্যবাদ 
ককন । আমরা এই সামান্য সুরম্য স্থানে ব্রদ্মোপাঁসনা করিয়া 
এই রূপ অধনম্দ লখভ করিতেছি, কিন্তু যাহারা সমুদ্রে অথবা 
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মহোচ্চ পর্বত-শিখরে, ইহ? অপেক্ষা জুরম্য স্থানে, ঈশ্বরারাঁধনা 
করিয়াছেন, তীহা'র? কি ভাগ্যবান! কিন্ত আমি কি বলিতেছি ! 
ঈশ্বর কি কেবল সুরম্য স্থণনেই বর্তমান আছেন অন্য স্থানে 
কি তিনি বর্তমান নীই ? কেবল বসস্ত খতুই কি তাঁহার মঙ্গলময় 
ভীব প্রচ্গার করিতেছে, অন্য খতু কি সে ভাব সমান পরিমাণে 
প্রচার করে নী? যে মহাঁতআা ব্যক্তির হৃদয়ে সকল স্থানে 
সকল কখলে এই সুরম্য স্থীনের সন্নিহিত জ্েতম্বতীর জুনির্মল 
সুশ্সিপ্ধ প্রবাহের ন্যায় ত্রহ্মানন্দ নিরস্তর প্রবাহিত হয়, তিনিই 
ধন্য । অনেকে এই স্থানে আসিয়া অলীক আখমোদে দিবস 
যাপন করেন, কিন্তু অস্ত এই স্থানের যথার্ধ ব্যবহার হইতেছে । 
মনোহর পুপ্পোগ্ভানে দণ্ডায়মান হইয়া যষ্ভপি তাহাকে স্মরণ না 
হুইল, সুধাময় চত্দ্রমগুল নিরীক্ষণ ' করিয়া! যগ্ভর্পি ভীহাঁকে 
মনে ন' পঁড়িল, বসন্ত সময়ে ষগ্ভপি ভীহার নেধরভ অনুভূত 
না হইল, তবে এ সকল বস্ত আমাদিগের পক্ষে বৃথা হইল ! 
যাহারা এ সকল বস্তুকে কেবল ইক্্রিয়নুখদীয়ক বলিয়া জানে, 
তাহারা কি ছুর্ভাগ্য ! তাহারা তাহাদের প্রক্ত শোভা ও 
মীধূর্য্য অনুভব করিতে সমর্থ হয় না! পু্পভোজী কীট 
পুষ্পের প্রকৃত শোভা ও মাধুর্য কি অনুভব করিবে? মনুষ্যই 
ভাহার প্রকৃত শোভা ও মাঁধুর্ষ্য অনুভব করিতে পারে । বসস্ভ- 
কাঁলে পৃথিবী রসপূর্ণ হইয়াছে, কিন্ত কবে আমাদিগের হৃদয় 
সেই রস-ম্বরূপের প্রীতিরসে পুর্ণ হইবে? বৃক্ষগণ যুকলিড 
হুইয়। চতুর্দিকে সুসৌঁরভ বিস্তীর করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের 
অনুষ্ঠিত সৎকার্ধয কবে স্বীয় মঙ্গলময় ভাঁব চতুর্দিকে বিস্তার 
করিবে ? বিন্দু বিন্দু মকরন্দ বৃক্ষ-মুকুল হইতে প্রদ্যুত হুইয়া 
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আমাদিগের মন্তকোপরি পতিত হইতেছে, কিন্তু কবে 
সীহার পবিত্র সাক্ষাৎকারের অনুপম মকরন্দ আমাদিশের 
মনের উপর পতিত হইবে । কত কালে পুষ্পোষ্ানে 
পুষ্প-বৃক্ষ সকল পুম্পিত হইয়া আশমাঁদিগের দর্শনেজ্িয়ের 
পরিতৃপ্তি সাধন করিবে বলিয়া আমর] পুর্ব হইতে কত্ত যদ 
পাই, কিন্ত ঈশ্বরপ্রীতির অঙ্কুর, যাহ! ফল ফুলে সুশোভিত 
বৃক্ষের রূপ ধারণ করিলে নিত্য কল আমাদিগকে তৃপ্ত রাখিবে, 
তাহার উন্নতি সাধনে কি তত যত্ব করিয়া থাকি? ব্রঙ্গ প্রীতির 
বর্তমান ক্ষুদ্র আকার দেখিয়া শ্রদ্ধীবান্‌ ব্যক্তিরা কদীচ নিরাঁশ 
হয়েন না। নদীর প্রীআবণ এমনি সঙ্কীর্ণ যে শিশু তাহা উত্ত- 
রণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত সেই প্রজ্ববণই ক্রমে ক্রমে প্রসা- 
রিত হুইয়! তীরম্থ প্রদেশ সকলকে ধনধান্যসমৃদ্ধিমণন্‌ করিয়া 
মহাকল্লোলসমন্িত বেগে সমুদ্র সমাগম লাভ করে | সেই 
রূপ ব্রহ্ম প্রীতি প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ হইলেও ক্রমে ক্রমে প্রসারিত 
হইয়া মত্ত্য লোকের উপকার সাধন করত সান্দ্রানন্দ সুধবর্ণবের 
সহিত সম্মিলিত হয় ৷ কিন্তু ইহা যত্বসাঁপেক্ষ। যত্ব না করিলে 
তাহা কখনই হুইতে পীরে না৷ এই কঙ্করময় ভূমিতে এই 
অযক্রসম্ভ.ত বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়া ফল ফুলে সুশোভিত 
হয়, আর 'প্রষত্ব সহকারে ঈশ্বর প্রদত্ত শ্বাভীবিক নাঁনা জুকো- 
মল ভাবের বীজ বিশিষ্ট মন্ুষ্যের মনোরূপ উর্বর! ভূমি হইতে 
ঈশ্বরপ্রীতিরূপ পুষ্পলভিকাঁর উৎপত্তি ও উন্নতি সাধনে কেন 
নিরাশ হুইব? অতএব আমাঁদিগের সকলের উচিত যে এহিক 
সুখলাভের ও অস্থায়ী সংসার পার সেই অভয়পদ প্রাপ্তির 
একমাত্র কারণ ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাহার শ্রিয়কার্ধ্য 
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সাধনে সম্যক যত্রবান্‌ হই এবং যত্ববীন হইতে অন্যকে সর্বদা 
উত্পদেশ প্রদান করি ৷ 


ও* একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 


পপ ০৫ পা ৩ আস আল ৬০ নি 


ফান্তন ১৭৮২ শক! 


সি শি সত পিসি ০ 


জপ স্পেল 


অদ্যকর উৎসব দিবসে মনৌমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন 
করিয়া তন্ধধ্যে গ্রফুলতার হিলৌলকে একবার স্বাধীন-রূপে 
সঞ্চরণ করিতে দেও ! সাংসীরিক ভাবনা ভাঁবিতে গেলে 
তাঁহার অন্ত পাঁওয়। যায় না একবার সাংসীরিক ভাবনা দূর 
করিয়া প্রফুল্ল হও । দিবস তোমাঁদিগকে প্রফুল্ল হইতে বলি- 
তেছে, খতু তোমাদিগকে প্রফুল্প হইতে বলিতেছে, স্থান 
তোঁমাদিগকে প্রফৃল্ল হইতে বলিতেছে, প্রকৃতি চতুর্দিকে মনো- 
হর বেশ ধারণ করিয়া প্রফুল্ল হইতে বলিতেছে। যদি প্রফুল 
না হও» তবে দিবসের প্রতি, খতুর প্রতিও স্থীনের প্রতি, 
প্রকৃতির প্রতি অশিষীচাঁর হইবে! প্রফুল্ল হইতে তোমীদিগকে 
এতই বা অনুরোধ করিতেছি কেন? বসম্তসমীরণের এমনি 
গুণ, নবপল্পবিত ও মুকুলিত বন ও উপবনের এমনি শক্তি, 
বিহঙ্গ-কুজিত সুশব্দের এমনি ক্ষমতা,ঈশ্বর স্মরণের এমনি 
চমৎ্কাঁর প্রভাব, যে তোমারা এ্রফুল না হুইয়। কখনই থাঁকিতে 
পশরিবে না। ঈশ্বর আমাদিগকে কত সহজেই আনন্দিত 
করেন । একটু স্থানের পরিবর্তনে, একটু কীলের পরির্তনে, 
তিনি আমাদিগকে কত আনন্দই প্রদশন করেন | নিকট-স্থিত 
নগর হইতে আমরা এখানে আসিয়া কত আনন্দই উপভোগ 
করিতেছি! প্রতি বৎসর শীত না যাইতে যাইতে বসস্ত- 
সমীরণ হঠাৎ প্রবাহিত হইয়া জীব-শরীর এতদ্রপ প্রুল্প 


করে যে পুত্রশোকে অভিভূত ব্যক্তিও পুলকিত না হইয়া 
10 


ঢল এ 


কখনই থাকিতে পীরে ন]। যিনি অখমখদিগকে এতদ্রপ অনায়াসে 
সুখী করিতে পীরেন, তীর মঙ্গল-স্বরূপের প্রতি সম্পূর্ণ 
নির্ভর কর। মৃত্যুর পরে যে কত সহজে কত প্রকীর আনন্দ 
তিনি প্রদীন করিবেন, ভীহা এক্ষণে কে বলিতে পীরে? £&কে 
বা জানে কত সুখ-রত্ব দিবেন মাতা) লয়ে তীর অমৃত 
নিকেতনে 1" যে সুখ-ভাগ্ার ঈশ্বর আপনার ভক্তের জন্য 
প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন ; তাহা চক্ষু দর্শন করে নাই, কর্ণও 
শ্রবণ করে নাই, মনুষ্যের মন কণ্পনা করিতেও সমর্থ হয় 
নাই | সে সুখ-ভাঁগার উপভোগ করিবার জন্য কেবল 
ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাহার শ্রিয় কাঁ্ধ্য সাধন আঁবশ্বাক হয় । 
এমন সহজ ও সুন্দর উপাঁয় থাকিতে আমর) যদি সে সুখ- 
ভাগীর অধিকীর করিবার উপযুক্ত না হই, তবে আমরা কি 
হুতভীগ্য ! অহোৌরাত্র ধর্মের সৌন্দর্য অবলোকন কর, অহ্ো- 
রাত্র সেই মঙ্গলময়ের «“আনন্দম-জনন তুন্দর অধনন” দর্শন 
কর, অহোঁরীত্র তীহাঁর অমৃত সহবাঁসের মাধুর্য আন্বাদন কর) 
অহ্রাত্র অখপনার চরিত্র সংশোধন কর, অহোরাত্র ঈশ্বরের 
প্রতি জ্রীতি ও ভীহার প্রিয় কার্য্য সাধন কর; তাহা হইলে 
এক দ্রিন কি? প্রতি দ্রিনই বসম্ভের উৎসব তোমাদের হৃদয়ে 
বিরাজ করিবে ॥ ধর্মবীর্ষে সর্বদা বীর্ষ্যবীন থবক, ধর্ষোৎ- 
লাহে সর্বদা উৎসাহাম্বিত থাক, “দিনে নিশীথে ব্রন্ষ-যশ 
গ্লীও»” সাৎসীরিক শৌচনীয় অভিভূত হইয়া আপনাকে দীন- 
ভীবপন্গ ও মলিন করিও না ! নিকৎসাঁহু ও নিরখনন্দ 
খবকিবাঁর জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে নৃষ্টি করেন নাই! তিনি 
আনন্দ বিতরণ উদ্দেশেই জীবের জুষ্ঠি করিয়াছেন । যে ব্যক্তি 
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সদখনন্দ-চিত্ত থাঁকেন, তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রায় সম্পাদন করেন 
ও স্বয়ং কতার্থ হয়েন। যেব্যক্তি সর্বদা সেই মঙ্গলম্বরূ্প 
পুঁকষকে স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করেন, তীহার নিত্য 
শাস্তি হয়। “সোহম্পতে সর্বান্‌ কামান্‌ সহ ত্রদ্দণ! বিপ- 
শ্চিতা 7, তিনি সর্বজ্ঞ ত্রদ্বের সহিত কামনার সমুদয় বিষয় 
উপভোগ করেন । 


ও” একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
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তচ, পি 


শপ শপশঞআা আত পি শা চে 


আমর] প্রতিবদর বসম্তকীলে এই সুরম্য স্থানে ব্রন্ষো- 
পাঁসনা করিয়! কি পর্য্যন্ত না প্রীত হই! বসন্ত অতি মনেৌহর 
কাল! বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমময় ভীব চতুর্দিকে সঞ্চুরণ 
করে; বসন্ত কালে ঈশ্বরের প্রেমমুখ আমরা বাহ জগতে 
আরে? স্পষ্ট দেখিতে পাঁই। যেব্যক্তি বসন্ত কাঁলে কোঁকিল- 
রব শ্রবণ করিয়াছে সে কখনই এমত বিশ্বধস করিতে পরে না 
যে আমাদিগের ঈশ্বর কৌন নিষ্ঠুর দৈত্য। চতুর্দিকস্থ বস্তু 
হৃদয়ে অপুর্ধ 'রমণীয় ভাঁব সকলের উদ্রেক করিতেছে । 
নবজীবনপ্রীপ্ত পৃথিবী নবজীবনপ্রীপ্ত আত্মার কথা স্মরণ 
করিয়া দিতেছে, নব পলবৰ ও কুসুম সকল সদ্যোজীঞ্রৎ 
5 নবোদিত ধর্মভাঁবসকলের ন্যাঁয় প্রতীয়মান হুই- 
তছে, বসস্তসমীরণ আত্মীর নবজীবনোঁৎ্পন্ন অধনন্দ-পবনের 
ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে । আমরা এমন জুন্দর খতুতে 
ভ্রবভূভাবে সম্মিলিত হইয়া সেই পরম পীতীর উপীসনা করি- 
তেছি ইহা অপেক্ষা আর সৌভীগ্যের বিষয় কি আছে? 
তিনিই আমাদিগের মনে সেই ভ্রীতৃভীব প্রেরণ করিতেছেন | 
তিনিই বন্ধৃতার অস্টা, প্রীতি-রসের জনয়িতা ও আনন্দের 
প্রবণ 1 তিনি আমাদিগের পরম সুহৎ, তিনি আমাদি 
শের চিরজীবন সখা । সে অমুল্য নিধি যিনি প্রীপ্ত হইয়া- 
ছেন তিনি সংসারের অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না; 
তিনি ভীহণর- শ্রীভিসধা পানে সর্বদ1 নিমগ্ন থাকেন । পূর্ব- 
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কখলীন খষিরা নিস্তরঙ্গ অভি গম্ভীর অুধবর্ণবে অবগীহুন 
করিয়া! তৃপ্ত হুইয়শছিলেন। এস আমন সকলে সেই সুধা- 
বে গীত্র ঢালিয়! দিই-_অগ্যকীর উৎসব দিবস সার্থক করি ! 
এই ধর্ষোৎসব যেন নিরস্তর আমাদিগের মনে বিরীজ করে ; 
ঈশ্বরনুগ্রহে ত্রীক্ষধর্মরপ যে পরম পবিত্র মহ ধর্মশ এই 
ভখগ্র্যবাঁন্‌ বঙ্গ ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, উীহাঁর প্রসাদীৎ 
সকল দিবসই আমাদিগের উৎসবের দ্রিবস ! আমাদিগের 
উৎসবের এখন কি হইয়াছে? আমরা যত উৎকৃষ্ট লোক 
হইতে উত্তর লোকে উদ্খিত হুইব, ততই আমাদিগের 
উৎসব বদ্ধিত হইবে! সে উৎসবের গম্ভতীরতা ও মাধুর্ষ্যের 
সহিত তুলনা করিলে সাগরের গম্ভীরতা ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য 
কোথায়? সেই সুখচ্ছবি যদি আমীদিগের মনশ্চম্ষুদ সম্মুখে এখ- 
নই প্রতিভাত হয়? তবে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ নদী হইতে নুতন সমুদ্ে 
সমাগত নাবিকের ন্যায় অখমাদিগের আশ্রর্য্য ভাব সমুদ্ভুভ 
হইবে ! যাহাতে আমরা সেই পরম প্রীর্থনীয় অবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে পাঁরিঃ তীহ্ণর উপীয় অমাদিগের অবলম্বন করা উচিত | 
যেমন অগ্ভ অধমর এই গেবপশিরির নিকটস্মিত ঝুনির্মল জ্রেবতঃ- 
স্বতীতে অবগীহন করিয়া আমাদিগের গাত্র শুদ্ধ করিয়াছি, 
তেমনি মনের শুদ্ধতা সম্পীদনধর্থে আমরা যেন যত্ববান্থ হই, 
ভীহা? হইলেই আমরা সেই অযৃতধামের উপধুক্ত হইব । 
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বৎসরের পরিবর্তন পুনর্বার বসস্তের উৎসবের সময় অন- 
য়ন করিয়াছে । পুনর্ধার গৌপগিরি মনোহর বসস্তবেশ 
ধারণ করিয়াছে, পুনর্বার আমাদিগের পুরাতন সখা এই রুক্ষ 
সকল নবপল্লবিত ও মুকুলিত হইয়া চিত্ত হরণ করিতেছে, 
পুনর্বীর বসন্ত সমীরণ এই স্থলে প্রবাহিত হইয়া শরীর মধ্যে 
অপুর্ব আহ্নাদরসের সঞ্চার করিতেছে । বাহ জগৎ শীতের 
সময় হীন দশা প্রীপ্ত হুইয়। মৃতবৎ্ হয়» বসম্ত সমধগমে 
নব জীবন লাভ করে, নুতন রসে পুর্ণ হইয়া তেজন্বী হুয় । বন 
ও উপবন সকলের ন্যায় মনুষ্যও হীন দশ প্রাপ্ত হয় কিন্ত 
বন ও উপবন সম্বন্ধে যেমন বসস্তের উদ্নয় হয় তেমনি মনু- 
যফ্যের আত্মা সম্বন্ধে কি বসস্ভের উদয় হইবে না? আমা- 
দিগের অশেষ উন্নতির আশ কি চরিতীর্থ হইবে না? এই 
সকল মহৎ মনেরুত্তি অনস্ত দেশে ও অনস্ত কালে সঞ্চরণ 
করিতে সমর্থ হইতেছে, সে সকল মনেরৃত্তি কি একেবারে 
বিনাশ প্রীপ্ত হইবে? যে নিত্য পুর্ণ সুখের ইচ্ছা! আমাদিগের 
অফ্ট। হৃদয়ে গাঁচ রূপে মুদ্রিত করিয়া দিয়ধছেন তীহা। কি কখ- 
নই সম্পুর্ণ হইবে না? এমত আমরা কোন মতেই বিশ্বীস 
করিতে পাঁরিব নাঁ। বসন্ত কালে বাহ্য জগৎ যেষন নব জীবন 
প্রাপ্ত হয় মনুষ্যও সেইরূপ মৃত্যুর পরে নব জীবন প্রাপ্ত হইবে । 
বসজ্ত কীলে যেমন প্রকৃতি নবতর কল্যাণতর রূপ ধারণ করে মন্ু- 
ষ্যও সেই রূপ নবতর কল্যাঁণতর অবস্থা এ্রখণ্ত হইবে। সে অবস্থা 
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ইন্দ্রধনু অপেক্ষা সুশৌভন.ও বসস্তপুষ্পমধু অপেক্ষা হুমধুর । 
ধার্মিক ব্যক্তির জন্য উৎসবের পর উৎসব, আনন্দের পর আনন্দ 
অশেষ উন্নতি সঞ্চিত রহিয়াছে! এই অশেষ উন্নতির আশা 
আমাদিগের হাদয়ে কে সঞ্চার করিয়াছেন ? অন্য কেন ধর্ম তো 
আআশার অনস্ত উন্নতির কখ] বলে না! অখমাদিগের প্রিয় 
ব্রান্মধর্মই এই অশেষ উন্নতির দ্বার উদঘাটন করিয়াছেন! ইহা 
অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে যে তশন্ষধর্ম আম 
দিগের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন ! বসন্ত সমাগমে যেমন 
বাহা জগৎ নব জীবন লীভ করিতেছে তেমনি ধর্ম আখমাঁদিগের 
দেশে নব জীবন প্রাপ্ত হইতেছে ! বসম্ত সমাঁগমে যেমন বন 
ও উপবন সকল নুতন জ্ীতে বিডুঘিত হইতেছে, ভেমনি ত্রান্ম- 
ধর্সের প্রপাদাৎ আমাদিগের দেশের রীতি নীতি নুতন শী ধারণ 
করিতেছে । যিনি বাছা জগৎ জশ্বন্ধে, অধত্না সম্বন্ধে ধর্ম 
সহ্বষ্ধে বসস্ত প্রেরণ করেনঃ তীহাকে মনের সহিত ধন্যবাদ 
কর ॥ তীহাকে স্মরণ করিয়। যদি পুলকে পুর্ণ না হইব তবে 
কাঁহণকে স্মরণ করিয়া পুলকে পুর্ণ হইব? বন্দি তীহীার উদ্দেশে 
উৎসব না করিব তবে কাহার উদ্দেশে উৎসব করিব 7? সঙ্গীত 
দ্বারা যদি তাহার গুন কীর্তন না করিৰ তবে কাহার গুন 
কীর্তন করিব? অতএব মনের সহিত অদ্য বসন্তের উৎ্সব- 
কর্ধয সমাধা কর , ভীহার পবিত্র নীম লইয়া জীবন সফল 
কর, তীহার গুন গীন দ্বারা বন উপবন সকলকে প্রতি- 
ধ্বনিত কর । 
ও” একমেবাদ্বিতীয়ন্‌ ৷ 
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আমরা ষে বসস্তের উৎসবের দিবস অনেক দিন অবধি 
প্রতীক্ষা করিতেছিলাম অদ্য সেই দিবস উপস্থিত । অদ্য সেই 
সর্ব-অফীকে স্মরণ কর ধাঁহাঁর মধুর মঙ্গল মুর্তি অবলোকন 
করিলে কোন ভয়, কোন উদ্বেগ থাঁকে না! অপুর্ব মলয়সমী- 
রণ তীহারই মঙ্গল বার্তী সর্বত্র বহুন করিতেছে ; ভীহবরই 
কৰণ1 মুর্তিমতী হইয়া নব পল্লব ও মুকুলের রূপ ধারণ 
করিয়াছে । তিনি যেমন বানা জগৎ সম্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ 
করেন তেমনি আত্মা সব্বন্ধেও বসন্ত প্রেরণ করেন ! তিনি 
যেমন বসন্ত কখলে বাহ্য জগৎকে নব জীবন প্রদান করেন 
তেমনি মৃত আত্মাতে ধর্ম প্রবেশ করাইয়া তীহীকে নব জীবন 
প্রদান করেন! পাঁপই মৃত্যুর প্রতিক্কাতি ; ধর্মই মনুষ্যের 
জীবন! যে ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হুইয়! ধর্ণের আশ্রয় 
লীভ করে সে নবজীবন প্রীপ্ত হয়। বসস্তপুষ্পের ন্যাঁয় 
ঈশ্বরের প্রীতিরূপ পুষ্প তাহার হৃদয়ে প্রস্ফ,টিত হইয়া তাহাকে 
তৃণ্ড করে?) বসম্তসমীরণের হিলোলের ন্যায় ব্রন্মীনন্দের 
হিল্লোল তীহাণর অধজআ্মীতে প্রবাহিত হইয়া তীহাণকে কতার্থ 
করে। যেমন শীতপ্রধান দেশে তুষাঁরঘনীভূত আ্রোতত্বেতী 
সকল বসম্ত সমাগমে দ্রবীভূত হইয়া মনুষ্যের মঙ্গল জন্য 
প্রবাহিত হয় তেমনি স্বার্থপরতীরূপ তুষাঁরে জড়ীভূত মনো- 
বৃত্তি সকল ধর্মের আবির্ভীবে ওদশর্য্য ভাব অবলম্বন করিয়া 
মন্ুষ্যের ছিত সীধনে ব্যস্ত হয়। বসস্ত কালে কেবল জীবিত 
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থাকাই যেমন সুখের প্রতি কারণ হয়, বসস্ত কলে যেমন প্রতি 
নিঃশ্বাসে আমরা অদ্ভুতপূর্বব আনন্দ অনায়াসে প্রাপ্ত হই, তেমনি 
ধর্মরূপ জীবন-প্রাপ্ত মনুষ্য অধত্রসস্তত সহজ আনন্দ 
নিরস্তর উপ্পভেগ করেন ! ভিনি এখানে যে জীবন ও আঅখনন্দ 
প্রীপ্ত হয়েন, সেই জীবন ও আনন্দই পরকালে প্রাপ্ত হয়েন ; 
কেকল তাহা তথায় উন্নত ভাব অবলম্বন করে, এইমাত্র প্রভেদ | 
কেবল তীহ্ীর শরীর ভখঙ্গিয়া ষাঁয় ; উহার জীবন ও আনন্দ 
উন্নত নুতন অবস্থায় স্ফরিত হয়! যিনি বাহা জগৎসন্বন্ধে 
আত্মাসন্বন্ধে বসন্ত প্রেরণ করেন, অদ্য সেই মধুময় পুকষকে 
সব্বীস্তঃকরণের সহিত উপাসনা করিয়া জন্ম সার্ঘ কর! 
অদ্য সাংসারিক শোক ছুঃখ বিস্মরণ পূর্বক সেই সকল সৌন্দ- 
ধের্যের ষ্টকর্তীকে সন্মুখস্থ করিয়া উৎসবের আনন্দে নিমগ্ন 
হও! যেমন মত্ত্য লোকের পিতা কখন এমত ইচ্ছা করেন না 
যে বালক সাঁসারিক চিন্তায় অভিভরত হইয়া সর্ধদ1 বিষগ্ন- 
বদন হইয়া থাঁকে, তেমনি আমাঁদিগের পরম পিতার কখন 
ইচ্ছা নয় যে) কেবল সাংসারিক উদ্বেগে উদ্দিগ্ন থাকিয়া আমরা 
কাল বাঁপন করি। বালক যেমন সম্পুর্ণ রূপে পিতার প্রতি 
নির্ভর করিয়া নিশ্চিস্ত থাকে, তেমনি আইস আমাদিগের ভাবী 
অখ ছুঃখ সেই পরম পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা 
নিশ্চিন্ত হই | যে বাক্তি বালকের ন্যায় নির্ভর-ভাঁবাপন্ন, সরল, 
নির্দোষ ও সদীনন্দ না হইতে পারেন, তিনি ঈশ্বর হইতে 
অনেক দর । সেই ব্যক্তিই প্রকৃত মনুষ্য, যিনি প্রৌডাবস্থার 
অভিজ্ঞতার সহিত বালকের ওদী্ধ্য ও সাঁরল্য সংযোগ করেন ! 


বসস্তকাঁল বাল্যকালের প্রতিরূপ ; এক্ষণে বিষগ্ধ থাকা কখনই 
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উচিত হয় নাঁ। অদ্য সকলে সাংসারিক চিন্তা দুর করিয়া 
ত্রন্ধীনন্দে নিমগ্স হও । অদ্য ত্রন্ম-প্রীতিরূপ সুগন্ধ মাল্য ও 
আনন্দ রূপ বসস্তীয় পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক বসন্তের উৎসবের 
স্বার্ষ্য মনের সহিত সমাধা কর | 

ও* একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
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অদ্য আমাদিগের বসম্তীয় উৎসবের দিবস উপস্থিত । 
অদ্য আমাদিগকে তিন প্রকার সৌন্দর্য্য এই স্থানে অবকর্ষণ 
করিয়াছে; বসন্তের সৌন্দর্য্য, সখ্যভাঁবের সৌন্দর্য্য এবং 
ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য । বসম্ত কালে জগতে নবজীবন ও নবরসের 
আঁবি3তভাঁব হয়; বন ও উপবন সকল নব পল্লব ও মুকুলকুলে 
পরিশোভিত হইয়া চিত্ত হরণ করে) পক্ষিগণ নুতন স্ফ্তি 
প্রাপ্তি পুর্বক অবকদ্ধ কণ্ঠ সকল পরিমুক্ত করিয়। সঙ্গীতনুধা 
বর্ষণ করে? অপুর্ব মলয়সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হুইয়' 
শরীর মধ্যে আশ্চর্য্য সুখের সঞ্চার করে । কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য্য 
অপেক্ষা সখ্য ভাবের সেধন্দর্ধ্য কি শ্রেষ্ঠ! যখন হাদয় হৃদয়কে 
আকর্ষণ করে, যখন এক সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পঁরায়ণ মন 
অন্য সরল সত্য-নিষ্ঠ ঈশ্বর-পরধয়ণ মনের সৌন্দর্যে মোহিত 
হইয়া প্রণয়পরশে বদ্ধ হয়, সে ভাবের সৌন্দর্য্যের নিকট' 
বসন্তের সৌন্দর্য্য কোথায়? কিন্ত যিনি বসম্তের সৌন্দর্য্যের 
সুষ্টি-কর্তা ও সখ্যভাবের সেন্দর্য্যেরে জনয়িতা, তীহার 
সৌন্দর্যের কি সীমা আছে? তিনি সৌন্দর্য্যের প্রঅ্বণ । 
তীহা হইতে সকল জ্যোতি, সকল শোভ1 ও সকল সৌন্দর্য্য 
বিনিঃসৃত হইতেছে । তিনি গুণের আকর, তিনি সৌন্দর্য্যের 
সাগর। ঈশ্বরের অনুপম গুণই ভীহার সৌন্দর্ম্য। সে 
সৌন্দর্য্যের সহিত চর্মের সম্পর্ক নাই, সে সৌন্দর্য্যের সহ্িত 
মলার সন্বন্ধ নাই । সে সৌন্দর্য্য যে ব্যক্তি নিরীক্ষণ করিতেছে, 
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তাঁহার আঁর চক্ষু ফিরাইবার সাধ্য হইতেছে না । ব্যাকুলতা- 
শীস্তিকর ভিষক্‌ আছেন, কিন্তু আমাদিগের ব্যাকুলতা কোখায়? 
প্রেমী কে হইল যে প্রেমাস্পদ তাহার প্রতি গ্রীতি-দৃষ্টি না 
করিলেন? যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সেখন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিবার 
নিমিত্ত ব্যাকুল হয় ও শীহ্ণার নিকট প্রীর্ঘনা করে, তিনি 
ভাহাঁর সমীপে আত্মস্বরূপ গ্রকাশ করেন | ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে 
স্রীয় সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপীসক দেখেন। তিনি ভীহ্াঁর মন- 
শ্চক্ষুর সম্মুখে আপনার সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ অধিকতর প্রকাশিত 
করিতে থাকেন 1 এ অবস্থাতে সাধকগণ “ উত্সবাঁৎ উৎসবৎ 
ষাস্তি সর্গাৎ স্বর্গৎ সুখাৎ লুখম" উৎসব হইতে উৎসবে, স্বর্গ 
হইতে স্বর্গে, সুখ হইতে সুখে উপনীত হয়েন। এই রূপে 
ভছণর পবিভ্র যেখবন বিগত হইয়া যখন ভীহাার বার্ধক্য 
উপস্থিত হয় খন কি ভীঙ্বীর আনন্দের হাঁস হয়? কখনই 
নয়! বরৎ ভাহা অন্তকলীন সুর্য্যের জ্যোতির ন্যায় আরো 
গাঢ় ও পরিপক্ক হয় । বাহ্ধে বার্ধক্যের চিন্তুঃ অন্তরে চির-যৌবন 
ও চির-বসস্ত, এই বাস বসস্ত সেই আধ্যধত্মিক বসস্ভকে উদ্দীর্পন 
করিয়া দিতেছে । যিনি বসন্তের সৌন্দর্য্য, সখ্যভাবের 
সেখন্দর্ষে/ ও স্বীয় সৌন্দর্যে বিরাজ করিতেছেন, এস অদ্য 
আমরা সকলে মিলিত হুইয়ী তাহার গুপ গান করত আমাদের 
জীবনকে সুন্দর করি | 
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বসন্ত খতু উপস্থিত, প্রীতঃহূ্য্য সমুদ্দিত, গোঁপগিরি প্রফু- 
লিত ॥ আমরা এই শুভক্ষণে এককালে নুতন খতু, নুতন দিবস, 
নুতন শরীর ও মনের নুতন বীর্য, লাঁভ করিয়াছি। সকলই 
অভিনব 7 এখন আমাদের ভক্তি-পু্প অভিনব রূপ ধারণ পুর্ব্বক 
সেই মঙ্গলময়ের চরণে কি অর্পিত হইবে ন1? বন, উপবন, গিরি, 
কানন) আৌতন্বতী, তীহাণর মহিমা কীর্তন করিতেছে ? পক্ষিগণ 
বুক্ষশাখায় আরূঢ হইয়া তাহার গুণ গান করিতেছে; মলয়সমী- 
রণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইয়া ভীহার যশ প্রচার করিতেছে ; 
স্বয়, বসন্ত গন্ধ-পুষ্প হস্তে লইয়া ভীহার পুজার জন্য অগ্রসর 
হইয়শছে ; আমরাই কি কেবল ভীহার উপাসনা হইতে বিরত 
থখকিব ? তিনিই এই নব খতু, নব পত্র, নব নব কলিকা প্রেরণ 
করিতেছেন । যিনি ব্যাধিকে আরোগ্য, বিপদৃকে সম্পদে, 
পরশজয়কে জয়ে পরিণত করেন ; তিনিই বসন্তের গ্রকাঁশ 
করেন! যিনি শীতকে বসন্তে, ব্যাধি আরোগ্যে, বিপদ 
সম্পদে, পরধজয় জয়ে পরিণত করেন; তিনি কি মৃত্যুকে 
অযৃতেতে পরিণত করিতে পারেন না? সেই পীরলোকিক 
জীবন বসন্তের ন্যায় আমাদিগের স্বন্ধে ল্ফরিত হইবে ? বাহ 
নুর্য্য আমাঁদিগের সম্মুখে এক্ষণে যেরূপ দীণ্তি পাইতেছে, তাহা 
অপেক্ষা উজ্ভ্বলতর রূপে প্রেম-হূর্যা পরলোকে আমাদের 
সম্মুখে দীপ্তি পাইবেক। যে মঙ্ জলময় পিতা আমাদিগকে ইহ- 
কালে ধর্ষীচরণের জ্ুখের পর আবার পরলোকে এরূপ আনন্দ 
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প্রদান করিবেন, তীঙ্ার উপীসনাতে সর্বদা নিযুক্ত থাক | 
উাহাকে প্রীতি কর? উীহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন কর ; ভীহা 
হইলে বসন্তের কুসুম অপেক্ষা তোমাদের হৃদয় মধুময় হইবে, 
বসন্তের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা উত্কষ্টতর সৌন্দর্য্য তৌমাঁদের মুখ- 
জীতে প্রকাশিত হইবে, মনয়সনারণ অপেক্ষ। প্রকৃল্নকর 
অখত্স-প্রসীদের হিল্লোল তোমাদের অন্তরে নিত্য সঞ্চরণ 
করিবে । 
ও* একামবাদ্বিতীয়ম্‌ 
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কি নিভৃত স্থান! কি শীস্তিভীবে পরিপূর্ণ! মনোমধ্যে 
কি প্রগীঢ় শাস্তি-রসের আঅবির্ভাৰ হইতেছে ! এই মহা! প্রাচীন 
তপৌবনে প্রবেশকালে আমাদিগের স্বর স্বভাঁবতঃ যৃছু হইয়া 


* মহর্ষি বাঁলীকির তপোৌঁবন ব্রহ্ষাবর্তে স্থিভ | ব্রঙ্গাবর্ত অর্থা, 
বির গ্রাম, কাঁনপুরের অতি সন্নিকট। এইরূপ প্রবাদ আছে যে 
তথ্থাঁয় মহর্ষি বাঁলীকি বাস করিতেন | অগ্ভাপি লোঁকে এক বিশেষ 
বন তাহার তপৌবন' বলিয়া নির্দেশ করে | উহ্বার অনতীদুরে সীতা- 
পরিহার নানে এক স্থান আঁছে, লোকে বলে যে এ স্থানে সীতাঁকে 
লমমণ পরিতাগ করিয়। যাঁন। এঁস্থানে পরিহারমন্দির নামক 
একটী অপুর্ধ মন্দির আছে । কত রাঙ্গপরিবর্তন হইয়াছে, কিন্ত 
এই তপোবন অদ্যার্পি বিগ্মান আছে, কোন অতাচাঁরী মুসল- 
মান রাজা অথবা ভুত্বামী তাহ। স্পর্ণ করিতে সাহস করে নাই। 
উপাঁমন! কাঁ্ধা ছুই প্রহরের সময় তপৌবনের অভ্যন্তরে পিলু রক্ষের 
শ্রিপ্ধ ছায়ায় সম্পীদিত হইয়াছিল; এই পিলু বক্ষ আধ্যাবর্তের অপর 
ঢই এক তীর্থস্থান ব্যতীত অনা কৌন স্থানে দৃষ্ট হয় না। তপো- 
বনের রক্ষনকল দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কালক্রমে তাহাদের 
শীখ! সকল কাণ্ডে পরিণত হইয়াছে । এই বক্তৃতাঁর অন্তর্গত কতিপয় 
শব্দ ও বাঁকা বালীকির রামায়ণ হইতে পরিণৃহীত হইয়াছে | মেই 
দিবম অপরাহে নদীতীরে বাঁল্মীকির অক্ষয় কীর্তির বিষয় বল! হয়| 
সেই বক্ত.তা হইতে “ভাবী ত্রাঙ্ম কবি বর্ণন” এই পুস্তকে উদ্ধত 
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আদিল 1। বোধ হুইভেছে যেন, তপঃম্বাধায়নিরভ মহর্ষি 
বাল্ীকির আত্মা অগ্ঠাঁপি এখানে সঞ্চরণ করিতেছে ! যখন 
আমরা মনে করি যে তিনি এই তপোৌবনে রধমায়ণের শ্রীরস্তে 
পরিকীর্তিত যে অজ নিগুণ গুণাত্মক লেশকখারী পুকষের 
উপাসনা করিতেন, আমরা অন্ত এখাঁনে প্রাঁয় পঞ্চ সহজ বৎ- 
সর পরে সেই নিরতিশয় মহান্‌ পুকষের উপাঁসনা করিতেছি ! 
যখন আমরা মনে করি যে তিনি যে ত্রদ্ধ নাঁম উচ্চারণ পুর্ব্বক 
ঈশ্বরের উপাসন! করিতেন, সেই নাম উচ্চীরণ পুর্ধবক আমর! 
এখনও উপাঁদনা করিতেছি ! যখন আমরা বিবেচনা করি যে, 
যে উপনিষদের শ্লোক সকল তিনি পাঠ করিয়া ত্রক্ষানন্দরস 
পান করিতেন, সেই সকল উপনিষদের শ্লোক অখমরা পাঠ 
করিয়া অগ্ভ সেই ব্রন্ষানন্দ-রস পাঁন করিতেছি, তখন আঁমী- 
দিগের মনে কি বিস্ময়-রসের আবির্ভীব হয় ! ইহাতে বোধ হুই- 
তেছে যে যাবৎ গিরি ও শ্ত্েতত্বতী সকল মহীতলে স্থিতি 
করিবে, তাবৎ ব্রদ্ধ নাম, তাবৎ প্রকৃত হিন্দু ধর্ম এই ভাঁরত- 
মণ্ডলে বিদ্যমান থাকিবে ! যখন আমরা বিবেচনা করি যে? 
যে সকল গভীর মহোচ্চ সত্য-ভীব-প্রতিপাদক শব্দ আমা- 
দিগের প্রাচীন খষিরা ছিমবৎ গুহাদি হইতে নিঃসীরণ পূর্বক 
ঈশ্বরের উপীসনা করিতেন, সেই সকল শব্দ উচ্চীরণ পুর্ব্বক 
আমরা এখনও ঈশ্বরের উপ্পীসনা করিতেছিঃ তখন স্বদেশ- 
প্রেমীগ্সি আমাদিগের হৃদয়-মধ্যে কিরূপ প্রজলিত হইয়া উঠে! 
হে ত্রাক্ষগণ ! ইহা তোমঁদিগের পৈতৃক ধন; এই পৈতৃক ধনকে 
তোমরা কখন অবহেলা করিও না। এই পৈতৃক ধনের সাহষ্য 
লইয়! ত্রা্গধর্্খ গ্রচীরে যত্রবীন্‌ হও তাহ? হইলে অচিরাঁত, 


[ ৮৯ | 


ব্রান্ষধর্মের আধ্াক্সিক অজয়পতীকা ভারতরাজ্যে উডভীন 
হুইবে । ঈশ্বর-স্বরূপ-প্রতিপীদক একরপ বাক্য অন্য কোঁন 
জাতির ধর্ম-গ্রন্থে প্রীপ্ত হওয়া যায় না । আমাদিগের দেশের 
বৈষ্বদিগের ধর্মগ্রন্থে যেমন বৈকুণ্ঠের কথ] আছে, তেমনি অন্য 
অন্য জীতির ধর্ম-গ্রন্থে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পরমেশ্বর সর্ব 
স্থান অপেক্ষ! এক বিশেষ স্থানে অধিকতর প্রকাশমাঁন আছেন । 
উপনিষদে ঈশ্বর-স্রূপ সম্বন্ধে এরপ হীন ভাব দুষ্ট হয় না! 
উপনিষৎ্কারের বলিয়। গরিয়াছেন যে, ঈশ্বর “বিভুৎ সর্বগতৎ 
ঝুকুন্ধনমূ 1” খষিরা বলিয়া! গিয়শছেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূর্প ও 
মঙ্গলন্বরূপ, কিন্তু সব মনের গুণ সকল তাহাতে কিছুই নাই! 
তীহ্ণরা বলিয়। গিয়াছেন যে, ঈশ্বর «“অমনোইতেজক্ষম প্রাণ- 
মযুখমমাত্রম্‌” “তিনি মন রহিত, তেজ রহিত, প্রাণ রহিত, 
মুখ রহিত, উপমা রহিত” | এরূপ মহেখচ্চ ভাবে অন্য কেন 
জাতির ধর্ম-বক্ত] উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই! “সত্যৎ জ্ঞান- 
মনস্তৎ ব্রন্ধ” “যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা! সহ” এই 
সকল .অগ্রমেয় গভীর ভাঁবপুর্ণ বাক্য ধাঁহীরা উচ্চীরণ করিয়া 
গিয়াছেন, যাহারা সেই সকল বাক্য-প্রতিপা্ভ পরমেশ্বরের 
প্রতি এমত প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যাহা অন্য; 
লোকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, তীহাঁরা কি মহাত্মা 
ছিলেন! সেই সকল শাস্ত গভীর-প্রক্কাতি মহাত্সাদিখের 
যে দোষ থাকুক না কেন, শীাহাদিগের কতকগুলি অলাধারণ 
গুণও ছিল । তীহাদিগের চারটি গুণ অনুকরণ করিবার 
যোগ | 
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ছিলেন 7) ভীহীরা পরমাযক্মাতে ক্রীড়া ও পরমীত্মীভে রমণ 
করিতেন । তীহথাঁরা ঈশ্বরের সহিত আত্মার নিগ্ঢ যোগ 
সম্পীদনে অতীব যত্ববীব্‌ ছিলেন। তীহারা ঈশ্বর-স্মরণ 
নিশ্বীসপ্রশ্থীনবৎ্খ সহজ ও শ্বভীব-সিদ্ধা করিতে চেষ্টা 
করিতেন ! আমাদিগের এই রূপ যোগ সম্পাদনে যত্ববান্্‌ 
হুওয়া কর্তব্য । পরমাত্ধর সহিত সকল বস্তুর স্বাভাবিক 
যোগ আছে; তিনি যদি আপনাকে সকল বন্ত হইতে পু্থক্‌ 
করিয়? লয়েন, তীহণ হইলে এখনই সকল বন্ত বিনাঁশ-দশা 
পঁধগু হয়। সেই আত্মার আত্মার সঙ্গে অআখরও স্বভাবতঃ 
নিগুড যোগ আছে । পরমাত্মা যদি জীবাত্মা হইতে আপনীকে 
পৃথক করিয়া লয়েন, তাহা! হইলে জীবাঁতআ্মা এখনই বিনাঁশ- 
দশ প্রীপ্ত হয়? সচরধচর বাঁহধকে ষোগ বলে, ভাহা আর 
কিছুই নহে, কেবল পরমেশ্বরের সহিত জীবাত্সীর বে 
স্বভাঁবিক ফোঁগ আছে, তীহা। উজ্জ্বল রূপে সর্বদ1 অনুভব করা ! 
কিন্ত সেই রূপ যোগ অভ্যাস করিতে গিয়া যেন আমাদিগের 
অন্যান্য মহান কর্ভব্য সকল বিস্মৃভ না হই । আঁমাদিগের 
মনে যেন এই সত্য সর্ধদ1 জাঁগরূক থবকে যে সংসাঁরই সমণধির 
পরীক্ষাক্ষেত্র ! আাংসারিক কার্ধ্য সম্পাদন কালে যদি 
ঈশ্বর-ল্মরণ অধমাঁদিগের মনে প্রদীপ্ত থাকে, তবে ভীহীই 
যথার্থ যোগ! এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম খবির1 বাহ? কহিয়া 
গিয়াছেন, তাহাই করা কর্তব্য, “আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ 
ক্রিয়াঁবানেষ ত্রক্ষবিদাৎ বরিষ্ট£” «যিনি পরমাতআ্মাতে ক্রীড়া 
করেন, যিনি পরমাজ্মণাতে রমণ করেন ও সংক্রিয়ীন্বিত হয়েন। 
ভিনি ব্রদ্ষবিত্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ) 
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দ্বিতীয়তঃ খষিদিগের ন্যায় আধাদিখের শীস্তপ্রকৃতি 
হুওয়1 কর্তব্য | শান্ত সমাহিত ন! হইলে ঈশ্বর-ন্বরূপ আআাতে 
প্রতিভাত হয় না! আমাঁদিগের হুরস্ত দুপ্ররৃত্তি সকল 
দমন না করিলে আমর! কখনই ঈশ্বরের সন্গিকর্ষ লাভ করিতে 
সমর্থ হইব না। যদি আমরা প্রবৃত্ি-আতি দ্বারা সর্বদা নীয়- 
মানু হই, তবে আঁমরা ঈশ্বরের অধীন কি রূপ হইতে পারি? 
খবির1 পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, শাস্ত সমাহিত না হইলে 
কেবল এুজ্ঞান দ্বার ঈশ্বরকে কখনই প্রীপ্ত হওয়া বায় না ।-- 

“নাবিরতে ছুশ্চরিতানাশীস্তে। নাঁসমাহিতঃ | 
ন1 শীস্তমানসো বাপি গ্রজ্ঞানেনৈন মাপ্রয়ণৎ ॥ 

খষিরা ঈশ্বরকে তয় রূপে উপাসনা করিতেন, কিন্ত শীস্ত 
ব্ূপে উপাসনা করিতেন | ঈশ্বরের প্রতি তীহীদিগের অসাধান্য 
পতি ছিল 1 তীহ্ধুর ঈশ্বরের জন্য ধন মান সকলই পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহার! ঈশ্বরকে শান্ত রূপে উপ্পাসন' 
করিতেন 1 তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন “প্রিয়মুপীসীত" কিন্ত 
“শীন্ব উপ্পালীত” | ইহা যথার্থ বটে যে প্রথমতঃ ঈশ্বরের 
প্রতি শ্রীতি অত্যন্ত উঞ্ণ রূপ ধারণ করে ; এমন কি উপ্পীসককে 
উন্নান্ত করিয়া ফেলে ! কিস্ত ষতই প্রীতি প্রগর্ড ও পরিপক্ক 
হয়, ততই তাহা উষ্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া শীস্তভীব ধারণ 
করে? শ্রিয় পত্থীর সহিত নব প্রণয় কাঁলে প্রীতি কি উষ্কূপ 
ধারণ করে? কিস্ত যতই আহার প্রতি প্রীতি বর্ধিত হুইতে 
থাকে, যতই তাহা কাল সহকারে প্রগাঁঁ ও পরপর হইতে 
থাকে, ততই তাহার উষ্ণতা তিরোহিত হয়। বন্ধুর প্রতি 
প্রীভিও তদ্রুপ জানবে ? অভিনব প্রীতি একরূপ ; পরিপক 
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জ্রীতি অনারূপ 1 ঈশ্বর শখস্ত-্বরূপ 3 যদি আমাদিগের প্রকক- 
তিকে ঈশ্বরের অনুগত করা ধর্মের চরম লক্ষ্য হয়, ভবে শীস্ত- 
স্বরূপ ঈশ্বরকে শীস্ত ভাবে উপ্পাসন1 কর] বিধেয় ! শীস্ত ভাবে 
সর্বদ! ঈশ্বরের মীধুর্য্যের গাঁ আস্বদনই ঈশ্বরের প্রকৃত 
উপাসনা! । কোন খষি এই রূপ উক্তি করিয়াছেন যে, 
“নিস্তরক্ষোইতিগস্ভীরঃ সখজ্দ্রানন্বসুধার্ণবঃ । 
 মাধুর্য্যেকরসাধার এক এবাস্তি সর্বভঃ ॥৮ 
-«ঈশ্থর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর নিবিড় আনন্সস্বরূপপ, সুখা- 
সমুদ্র, মাধুর্য রসের এক মাত্র আধার ও সর্বস্থানব্যণপী 1৮ 
ধাহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক নিঃসৃত হইয়া! ছিলঃ তিনি কি 
রূপ ঈশ্বর-প্রেমী না! ছিলেন। “ঈশ্বর সুধীসমুদ্র ও মাধুর্য 
রসের এক মাত্র আধখর” যিনি এই বাক্য উচ্চারণ করিয়ধছিলেন, 
তিনি ঈশ্বরের মাধুর্য ও শাস্তি কি রূপ আন্বাদন না করিয়া- 
ছিলেন ! যে মহর্ষি এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহার 
নাম বশিষ্ঠ) তিনি কতবার এই তপৌবনে আগমন করিয়া 
মহর্ষি বাল্মীকির সঙ্গে ব্রহ্মপ্রসঙ্গ করত ত্রদ্ীনন্দপাযুষ পাঁন 
করিয়াছিলেন; আমর ক্ষুত্র ব্যক্তি হুইয়াও এখানে সেই 
প্রসঙ্গ করত সেই পীয়ুষ পীন করিয়া ক্কৃতার্থ হইতেছি 
তৃতীয়ত মহর্ষিরা যশস্পৃহা-শুন্য ছিলেন । এবিষয়ে তীহা- 
দিগের অন্গুকরণ কর! অতীব কর্তব্য! আমরা সংবাঁদ পত্রে কোন 
প্রস্তাব লিখিলে, আমরা সেই প্রস্তাবের লেখক ইহা লোককে 
জীনাইবীর জন্য কতই ব্যগ্র না হুই, কিন্বা বক্তা! করিয়া 
প্রশৎংসা-সুচক যথেষ্ট করভালি প্রাপ্ত না হইলে আমরা কতই 
কু না হইঃ কিন্তু মহ্র্ষিরা এই রূপ যশোলোলুপ ছিলেন না, 
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উহার আপনাদিগের নখম না দিয়া কতই গ্রন্থ রচনা করিয়া- 
ছেন! কত ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আছে, যাহাতে গ্রন্থ- 
কর্তার কোন নাঁম নাই ! মহর্ষিরা ষশের আকাঁজ্ষা করিতেন 
না, ভীহারা অস্থায়ী যশের জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, জগতের 
মঙ্গল সাধন হইলেই ভীঁহীরা সম্তেণষ লাভ করিতেন । কিসে 
জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন হয়, এই বিষয়ে ভীহাদিগের জম 
ছিল; ভ্রম-খুন্য মনুষ্য কোথায় আছে? কিন্ত জগতের মঙ্গল 
সাঁধনই তীহাদিগের কার্ষ্যের এক মধত্র উদ্দেশ্য ছিল, ইহ? অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবেক | 

চতুর্থতঃ, খধির1 আড়ন্বর-প্রিয়তা-শুন্য ছিলেন ॥ তীহাঁদের 
ব্রন্মোপাসনাঁয় আঁড়ঘবর ছিল না। প্রদ্ষোপাসনায় আঁড়ম্বর 
যত বৃদ্ধি পায়, ততই আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য 
না থাকিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি লোকের মনোযোগ 
বন্ধিতি হয় ! ঈশ্বরে চিত সমাধান করিয়া তভীহার 
মাধুর্য্য ক্রমাগত আ্বাদন করার সঙ্গে বাহ্যাঁড়ন্বর সঙ্গত 
হয় না। 

খবিদিগের এই সকল গুণ অনুকরণ করিতে গিয়া উীহীদি- 
গের দোষ অনুকরণে যেন আমরা প্ররত্ত না হুই$ শীস্তভীৰ 
অবলম্বন করিতে গিয়! লোক-সমাঁজের প্রতি আমাদিগের 
মহাঁন্‌ কর্তব্য সকল যেন আমর! বিস্মৃত না হুই ! খবিরালোক- 
সমাজ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরের শ্রবণ, মনন, ও নির্দি- 
ধ্যাসনে নিযুক্ত থাঁকিতেন । কিন্ত ত্রাক্ষধর্ম আমাদিগকে উপ- 
দেশ দ্রিতেছেন যে) যেমন ঈশ্বরকে প্রীতি করিতে হইবে, 
তেমনি ভীহ্ীর প্রিয় ফাঁ্ধয সাধনও করিতে হইবে৷ এই দুই- 
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এরর সমন্বয় অতি দুক্ষর কার্ধ্য, কিন্ত ভাঁহ! অবশ্য আমাদিগকে 
সম্পাদন করিতেই হুইবে 

হে নিস্তরক্ষ অতি গম্ভীর শাত্তি-সমুদ্র ! ছে নিবিভ-আনন্দ- 
স্বরূপ ! হে সুধা-পাঁরাবীর ! হে মাধুর্য রসের এক মাত্র 
অখধার ! তোমার প্রতি আমাদিশগের মনকে আকর্ষণ কর, 
যাহাতে আমরা তোমার সহিত আত্মীর নিথুঢ স্বোগ 
সম্পাদন করিভে পারি, যাহাতে তোষার মনন নিশ্বাস 
প্রশ্বাসের ন্যয় নিয়ত সম্পাদিত হইয়া সহজ ও আ'মাঁদিগের 
স্বভাব-সিদ্ধ হয়, এমত ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান কর । 
হে “শৃস্ত শিব অদ্বৈত !” আমাঁদিগের মনে অপার শাস্তি 
প্রেরণ কর, ছুরস্ত ইত্তিয় সকল আমাদিগকে গ্রাস করিতে 
আসিতেছে, আমাদিগকে রক্ষা কর। খবিদিগের বলবৎ 
স্কন্ধের উপর তুমি অপেক্ষাক্কত লঘুভার অর্পণ করিয়ছিলে, 
কিস্ত আমাদিশের ক্ষীণ স্কন্ধের উপর তুমি অতীব গুৰভার 
অর্পণ করিয়াছ ॥ কি রূপে তোমার প্রতি প্রীতি ও তোমার 
প্রিয় কাধ্য সাধনের সমন্বয় সম্পাদন করিব এই চিস্তাঁতে আমর! 
আকুল হইতেছি । এক এক বাঁর সৎসখরের ভীষণ তরঙ্গ দেখিয়া 
যখন আমরা ভয়েতে মিয়মাঁণ হই তখন বোধ হয় যে খাষিরা 
সংসার আশ্রম পরিতাগ করিয়া একপ্রকার ভালই করিতেন ; 
কিন্ত লোৌক-সমাজের প্রতি আমাদিগের মহণন্‌ কর্তব্য যখন 
স্মরণ করিঃ তখন লৌক-সমাজের দিকে আমাদিগের মন অতি- 
শয় হেলিত হয়?! হেনাথ! আমরা বিষম শঙ্কটে পতিত 
হইয়ছি; আমীদিগের ক্ষীণ ক্কন্ধ এ দুঃসহ ভার সহ্য করিতে 
অক্ষম হুইতেছে ৷ কিন্ত আমাঁদিগের ক্ষন্ধকে কেন আমরা ক্ষীণ 
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মনে করিতেছি ? যখন ভুমি আঁমাঁদিগের প্রতি এ ভার অপণি 
করিয়াছ তখন অবশ্য আমাদিগকে উপযুক্ত বল প্রদান করিবে 1 
আমাঁদিগের চিত্ত যেন সর্বদা ভোমাতে সমর্পিত থাকে । দিগ 
যস্ত্রের শলাকা যেমন উত্তর মুখে সর্বদ1 অবস্থিত থকে, সেই 
রূপ আমাদিগের আত্মা ষেন সর্ধদই ভোমার দিকে অভিমুখীৰ 
থাকে ! হে জীবন-সমুদ্রের ফ্রবতারা ! তোমার জ্যোতি 
দর্শন করিয়া জীবন-সমুদ্রে যেন অশমরা পৌোত পরিচালনা 
করিতে সমর্থ হই! যদি পৌঁতের কম্পিত ভাব বশতঃ সেই 
জ্যোতি আমর! জীবন-সমুদ্রের উর্পর কম্পিত ভাবে দর্শন 
করি, তথাপ্পি তাহা? ষেন কখন আমাদিগের দৃর্টিপথের বহি- 
ভূঁতি না হুয়। 
ও” একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ । 


পানি গা | আপা ক পানী টি চা 


ভাবী ব্রাঙ্গ কৰি বর্ণন। 


“বাল্মীকির অক্ষয়কীর্তি” এই শিরক্কধুক্ত বন্ত তাঁর 
উপসংহার অংশ ঞ্ছ। 


১ 


হা! কবে ত্রান্ষদ্িগের মধ্যে বান্মীকির ন্যায় অসাধারণ 
কবিত্বশক্কিসম্পন্ম মহাকবি উদ্দিভ হইবেন ! বাঁল্মীকি 
রূপ কোঁকিল কবিভা-শাখাঁয় আরূঢ় হইয়া রাম, রাম, এই 
মধুরাক্ষর কুজন করিয়ীছিলেল ! আমাদিগের কবি কৰিতা- 
শীখায় আরূঢ় হইয়া ভাহা! অপেক্ষা অসৎখ্য গুণে মধুর 
বন্ধ নীম কুজন করিবেন। তিনি কোন মর্ভ্য রাজার মহিমা! 
সংকীর্বন করিবেন না, ভিনি সেই পরম পুকষের মহ্মা 
কীর্তন করিবেন, যিনি "রাজগণরাজা মহারাজাবিরাজ 
ভ্রিভুবনপীলক প্রীণারাম” ! কেবল অধোঁধ্যা কিন্বা দরশক্ষিণাভ্য 
কিন্বা সিৎহলদ্বীপ ভীহার বর্ণনক্ষেত্র হুইবে না) অসীম 
বিশ্বরীজ্য তাহার বর্ণনাক্ষেত্র হইবে । তিনি বাল্জীকির ন্যায় 
সত্য ঘটনার সঙ্গে অলীক কম্পিত ঘটনখ সকল বিমিশ্রিত 
করিয়। বর্ণনা করিবেন না) ভ্বিনি কেবল সম্যই বর্ণনা করি- 
বেন ! - গ্রহনীহ্ছারিকা হইতে এখনও কিরূপ গ্রহ নক্ষত্রের 


১৯ স্পা পপ 


এই বস্ত,তা মন্প্রণীত “বিবিধ প্রবন্ধ” নামক গ্রন্থে পাঁওয়' 
যাইবে | 
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ক্ষিণ করিতেছে, উত্তপ্ত ধাতুময় পি হইতে পৃথিবী কি রূপে 
বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে, পৃথিবীর অস্তরস্থ স্তরে 
উপন্যাস রচকের কণ্পন1 শক্তির অতীত কি কি অদ্ভুত পার্থ 
সকল নিহত রহিয়াছে, অবনীমণ্ডলের উপব্িভাগে কি কি 
আশ্চর্য্য পদার্থ সকল অশছে, এক কেক্দ্র হইতে আর এক কেন্দ্র 
পর্য্যস্ত প্রসারিত মহাসমুদ্রের গর্ভে কিকি চমৎকার জীব জন্ত 
ও উদ্ভিদ সকল অশছে, তিনি অলেকিক কবিভ্ব শক্তি সহকারে 
এই সকল বর্ণনা করিবেন! তিনি দেশ ভেদে কাল ভেদে ঈশ্ব- 
রের অসীম রচনা সকল অবিনশ্বর কবিভাঁতে কীর্তন করিবেন | 
তিনি যেমন নৈসর্গিক পদার্থ সকল বর্ণনা করিবেন তেমনি 
পুরারৃত্তে বিবৃত ঘটন। সকলেও উশ্বরের হস্ত আমীরদিগকে 
সন্দর্শন করাঁইবেন | তিনি এই সকল বিষয় বর্ণনা কালে এই 
কূপ মধুর হিতেপদেশ প্রদান কর্রিবেন যে, লোকের মন তাহা 
শ্ুবণ করিয়া! একবারে বিষুদ্ধ হইবে! কখন বা বজ্র ন্যায় 
উহার কবিত। তেজন্দী ও গভ্ভীরস্বন হইবে ; কখন বা জুমন্দ 
মাকত-হিলোল-ম্পন্দিত গৌলাবের ন্যায় তীহা সুললিত 
হইবে । তিনি প্ররুতি রূপ বীণ। যন্ত্র বাদন করিয়া এইরূপ 
গন করিবেন যে মর্ত লেখক স্তব্ধ হইয়া শুনিবে, বোধ হইবে 
যেন কৌন স্বর্গলেধক বাসী দেব পুঁকষ গান করিতেছেন ৷ হা! 
এমন কবি কবে আমাদিগের মধ্যে উদিত হইবেন? জগদীশ্বের 
আমাদিশের এই প্রত্যাশী কোন দিন অবশ্য পুর্ণ করিবেন । 


এএসপি ক আতা প্ট 


শরচচন্দ্রীলোকে বৃন্ষৌপাননা। 


মেদিনীপুর | 
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€ চক্প্রহণের পর উপাসন্য় রাস ) 


বাহিরে শারদীয় পুর্ণ-চক্দ্রের উদয় ; ভিতরে সেই প্রেম 
পুর্ণ-চন্দ্েব উদয় সেই প্রেম-পুর্ণ-চজ্দ্রকে দর্শন করিলে রোগ, 
শোঁকঃ বিষাদ কোথাঁয় পলায়ন করে! সেই ব্যক্তি যথার্থ 
শুর, যিনি সাংসারিক বিপদকে অভিক্রেম করিয়া সেই শুধাহশুর 
জ্যোতিতে সর্বদধ সঞ্চরণ করেন । বাহিরে পুর্ণ-চন্দ্র ইতি- 
পুর্বে ব্রানুগ্রস্থ হুইয়া মলিন হইয়াছিল? এক্ষণে তাহার গ্রাস 
হইতে বিষমুক্ত হইয়া নব জ্যোঁভিতে .জ্যোতিত্মণন্‌ হইয়শছে। 
সেই রূপ আমাদের আতা কখন কখন পাঁপ-রাহ্ু-গ্রস্ত হইয়া 
মলিন হয়, পুনর্ধীর ঈশ্বরপ্রসাদে সেই পাঁপ হইতে বিষমুক্ত 
হুইয়! তীহার জ্যোৌতিতে জ্যোতিক্মীন্‌ হয় ! সাবধান, যেন 
পবপ-রাঞ্ছ দ্বারা! আমাদের আত্মা আক্রাস্ত নাহয় । সংসারের 
সুখ দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে । সুখ ছুঃখ আমাঁদের 
অধীন নহে; কিন্তু আমাঁদিগের আত্মা আমাদিগের অধীন | 
আমাদের আত্মাকে হয় আমরা পবিত্র রাখিতে পারি কিন্বা! 
পীপ-পন্কে কলঙ্কিভ করিতে পারি | চক্দ্র যেমন সুর্যোর জ্যো- 
তিতে জ্যোতিগ্নানন থাকে, লেই রূপ আমাদিগের অশত্বী সেই 


১০২ | 


পরমাত্মার আলেশকে উজ্জ্বল হয়) নতুবা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
থাঁকে। যতক্ষণ পাপরূপ রন সেই আলোকের বিচ্ছেদ সাধন 
করে ভতক্ষণ আমাদের আতা নিষ্রভ থাকে । পাঁপ হইতে 
পরিত্রাণ হইলেই আমরা ঈশ্বরের আলোক স্বভাবতঃ পাইয়া 
কভীর্থ হই। আমরা যেন সর্বদা এই চেষ্টা করি যে যেমন 
মনুষ্য এই শারদীয় পূর্ন চন্দ্রের জ্যোতিতে উপবিউ হইয়া 
আনন্দ লাভ করে সেইরূপ আমরা সেই আধ্যাত্মিক প্রেম-শশীর 
কিরণে সর্বদা সঞ্চরণ করিয়া তদপেক্ষা অনংখ্যগুণে শ্রেষ্ঠতর 
আনন্দ উপভোগ করি । 
ও“ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌। 


সি িিসিপাকিমপপপিপান আদিল 





বন্ধস্তোত্র। 


আলাহাবাদ ব্রাহ্মপমাজ । 


স্পটে 
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হে পরমাত্মন! তুমি আমাদিগের প্রতি ষে সকল কৰু- 
শর চিহ্ন অহরহঃ বর্ষণ করিতেছ তাহার জন্য আমর! একাস্ত- 
মনে তোমাকে কৃতজ্ঞতাপুষ্প প্রদান করিতেছি । সকল 
প্রকণর নির্দোষ ইন্ড্রিয়ুখের জন্য তোমার নিকট কতজ্ঞ 
হইতেছি। দর্শন-জনিত সুখজন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি । সুন্দর দিবাঁলোক যাহা স্বীয় মনোহর আলিঙ্গন 
দ্বারা সমস্ত জগতকে কৃতার্থ করে তাহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ 
হুইতেছি। আ্রম্য চত্দ্রালৌক যাহা সজন নগর ও বিজন 
গহনকে কবিত্ব ভাবে ভূষিত করিয়া রমণীয় করে, তাহার 
জন্য তৌম'কে ধন্যবাদ প্রদন করিতেছি 1 রত্র-মণি-খচিত অন্বর 
দর্শন জনিত সুখ জন্য তৌমার নিকট ' কৃতজ্ঞ হইতেছি ! 
প্রীতঃকালে শিশিরবিন্ফু রূপ মুক্তামালাধারিণী কুসুম-কুস্তল। 
ধরণীকে দর্শন করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, 
তজ্জন্য আমরা তৌমাঁকে ক্লুতজ্ঞতা-পুষ্প প্রদীন করিতেছি ॥ 
নয়ন-রঞ্জন আরক্ত উবা জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান 
করিতেছি । ল্‌্লটে একটীমাত্রতারারত্রধারিণী গৌধুলীর মধুর 
মান সোন্দর্যয জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞ হুইতেছি। 
বসস্তকালের নব পত্রঃ নব জ্রম ও নব নব কলিকা জন্য 


| 


৯৪০৬ | 


ধন্যবাদ প্রান করিতেছি । শরত্কাঁলের ছরিত বর্ণ শস্য 
ক্ষেত্রের মনেশহর লহরী-ল'ল? দর্শন জনি সুখ জন্য কতজ্ঞ 
হইতেছি |. যনুষ্য-রচিভ শিপ্পসৌন্দর্ধ্য জন্য আমরা তৌমাকে 
ধন্যবাদ প্রদশন করিতেছি । দর্শনজনিত সুখ ব্যতীত অন্যান্য 
ইন্জিয়-স্ুখ জন্য তৌমার নিকট ক্কতজ্ঞ হইতেছি। অমৃত 
ফলের আন্বাদ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । 
উদ্যান ও উপবনের প্রাঁণ-আহ্বলীদকর সৌরভ জন্য আমরা 
কৃতজ্ঞ হইতেছি ৷ বীণ1 বেণুও মৃদক্ষের মধুর ধ্বনি ও হাদয়- 
দ্রবকারী সঙ্গীত স্বর জন্য আমরা ধন্যবাদ প্রদশন করিতেছি । 
নিদীঘ কালের মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ জন্য তৌমার নিকট 
কুতজ্ঞ হইতেছি। সকল প্রকার নির্দোষ ইন্ড্রিয়-সুখ জন্য 
তোমাকে কতজ্ঞভাপুষ্প প্রদধন করিতেছি । ইন্জ্রিয়-সুখ 
অপেক্ষা অসংখ্য গুণে উত্রুষ জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত 
সুখ জন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদশন করিতেছি । নভো- 
মণ্ডলে উত্ক্কষ্ট দূরবীক্ষণ নিয়োগ করত তৌঁমাঁর উজ্জ্বল এশ্ব- 
ধের তত্ব আমরা পর্যালোচনা করিয়া যে মহদানন্দ প্রাপ্ত হই, 
তজ্জন্য আমরা তোদীকে ধন্যবাদ প্রদন করিতেছি ! তৰু 
গুল্ম লভায় প্রদর্শিত তোমার শিপ্প-নৈপুণ্য আলোচনা 
করিয়া যে পবিত্র আনন্দ উপভোগ করি, ভঙজ্জন্য আমরা 
কতজ্ঞ হুইতেছি ! পৃথিবীর অস্তরস্থ স্তর সকলেতে তোমার 
হস্ত-লিখিত মহ্থাকাব্য পাঠ করিয়া যে অভূত আনন্দ প্রাপ্ত 
হই, তজ্জন্য আমর] ধন্যবাদ প্রদখন করিতেছি । মনোরাজ্যে 
পরিব্যক্ত তোমণর আশ্চর্য্য জুসুশ্ষম-কৌশল-বর্ণনা-কারী মনো- 
বিজ্ঞান পাঠ করিয়া যে বিস্ময়-রস উপভেগগ করি, তজ্জন্য 
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আমরণ কৃতজ্ঞ হইতেছি । পুরার্ত্ে মহত্বের পরাঁকান্ঠা প্রদ- 
শক মহাঁআদিগের জীবনচরিভ পাঠ করিয়া যে প্রভূত আনন্দ 
প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আরা কৃতজ্ঞচিত্তে তোমার মহিমা গাঁন 
করিতেছি ! সকল প্রকার জ্বান ও বিজ্ঞান হইতে যে অখনন্দ 
প্রণপ্ত হই, তজ্জন্য আমরা তোষাঁকে ধন্যবাদ প্রদান করি- 
তেছি । জ্ঞান ও বিজ্ঞান জনিত সুখ হুইতে অসংখ্য গুণে 
শ্রেষ্ঠতর ধর্ম্ণমৃত পান দ্বারা আমরা কি প্রগণঢ় অনির্বচনীয় 
আনন্দ লাভ করি! পরোপকীর-জনিতভ সুখ কি মধুর! নির- 
ঝ্নকে অন্ন দান দ্বারা আমাদিগের ভোজন-সুখ কতই না 
বদ্ধিত করি! নিরাশ্রয়কে আশ্রয় প্রদান করিয়া তুমি ষে 
সকলের আশ্রয়, তৌমার মঙ্গল স্বরূপ কতই না স্পট রূপে 
উপলন্ধি করিতে সক্ষম হই! অজ্ঞানখন্ধ ব্যক্তিকে জ্ঞানণলেোক 
বিভরণ করিয়া আনন্দ-স্াণগরে আমরা কতই না? ভীসমীন হুই । 
এ সকল পরম পবিত্র সুখ জন্য তোমাকে পশ্রণত ভাবে 
কৃতজ্ঞতা -পুষ্প উপহার প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ 
কর?) এ সকল জ্ুখের জন্যও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিলাম £ ভোমাতে নির্ভর করিয়া, তেখমাতে আত্মা অর্পণ 
করিয়া যে বাক্যের অতীত সুখ প্রাপ্ত হই, তজ্জন্য আমর! 
কি প্রকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব ! আমাদিগের কি ক্ষমতা 
যে, সেই স্বর্গীয় অলৌকিক সুখের জন্য তোমাঁকে ধন্যবাদ 
প্রাদীন করি । তুমি'এক এক বাঁর বিদ্যুতের ন্যায় আমাদিগের 
মনে প্রতিভাত হইয়া যে অনির্বচনীয় আনন্দে তীহাঁকে 
প্রীবিত কর, ইচ্ছ। হয়ঃ সেই আনন্দ আমরা দিবা নিশি আস্বাদন 
করি? কিন্ত আমাদিগের অপবিভ্রতা সেই আনন্দকে উপভোগ 
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করিতে দেয় না! কতবার এইরূপ ইচ্ছ! হয়, তৌমার পথের 
একাস্ত পথিক হই; কিন্ত পাপ মভির বশভাপন্ন হইয়া অমর! 
তোমা হইতে দূরে পতিত হুই । নাথ! আমাদিগের এ প্রকার 
হুর্গাতি কত দিন থাকিবে? কাতর প্রীণে ভৌমণকে ভাঁকি- 
তেছি, ভুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও ॥  পরমেশ ! পাঁপ 
তাঁপে জর্রীভূত হইয়া! পতিতপাঁবন ষে তুমি, ভোমার 
নিকট পলায়ন করিতেছি । পক্ষি-শবক যেমন বিপদে 
পতিত হইলে মাভাঁর নিকট আশ্রয় লইবার জন্য পলণরন' করে, 
আর দেই মাভা যেমন পক্ষ বিস্তার করিয়া ভদ্দরা সেই 
শোবকগণকে আশ্রয় প্রদন করে, সেই রূপ তুমি আমাদিগকে 
স্বীয় মঙ্গলময় পক্ষের আশ্রয় প্রদান কর । 


ও* একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ 
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মাতৃশ্রাদ্ধ কালে প্রার্থনা। 


কল ূ 


জাত পা তু, 
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মীতীর ন্যায় কোমল বন্ধু জগতে আর নাই । মাতা 
সেই পরম মীঁতীর ন্েহময়ী প্রতিঘুর্তি-্বরূপ। পিতা সন্তানকে 
পরিত)গ করিতে পারেন, মাতা কিন্ত তাহাকে কখনই পরি- 
ত্যাগ করিতে পারেন না। পুত্র পিতা কর্তৃক তাড়িত হইয়! 
মাঁতারকৌমল অঙ্কে আশ্রয় লাভ করে। এমন প্রিয় বস্তুর বিয়োগ 
হুইলে সকলেই শোঁকাঁকুল হয় | কিস্ত এতদ্রেপ বিয়ে'গে অনেক 
ধর্ম ও সমীজ সংক্ষীরককে বিশেষ দুঃখিত হইতে হয়। 
তীহবরা ঈশ্বরের জনা, স্বদেশের জন্য মাঁতীর মনে ক্রেশ প্রদখন 
করিতে বাধ্য হয়েন। মাতা ভীহাদিগের অভিপ্রায় উপলব্ধি 
করিতে ন। পারিয়। দখকণ মনোব্যথায় ব্যথিত হয়েন। যেখান 
হইতে তাহারা চিরকাল প্রিয় ব্যবস্থার 'প্রত্যাশ! করেন, 
সেখান হইতে অত্যন্ত নিষ্ঠ'র আঘাত প্রীপ্ত হয়েন ! কোথায় 
, সম্তাঁন ভীহণকে সুখে রীখিবে, তাহা না হইয়! সে তাহাকে 
ছুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করে ! কোথায় তিনি প্রত্যাশা করেন 
যে, লৌকে তাহার সন্ত'নকে প্রশংসা করিবে, তাহ! না হইয়া 
'তাহাকে লোকের নিন্দাভীজন হইতে দেখিয়া তিনি ছুঃখ- 
সস্তপ্ হৃদয়ে চিরকাল যাঁপন করেন । হে মাত! ধর্মের 
জন্য, স্বদেশের হিত সাধন জন্য তোমার মনে কতই না 
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ক্লেশ প্রদান করিয়াছি! তোমার কৌমল মনকে এত যস্্রণ। 
দিয়াছি যে, তুমি ক্ষিপ্তপ্রায় হুইয়াছিলে ! তোমার ধর্ম প্রবৃত্তি 
অত্যন্ত তেজন্থিনী ছিল? তুমি যে ধর্ম বিশ্বাস করিতে; সেই 
ধর্মের বিকদ্ধ আচরণ আম্ণাকে করিতে দেখিয়া তৌমাঁর মন কি 
ভয়ানক আঘাত না প্রীপ্ত হুইয়সছিল। তুমি যখন আমার 
বাল্যাবস্থায় আমাকে তোমার মন্তকের উপর স্থাপন করিয়া 
আহ্লাদ প্রকীশ' করিতে, তুমি কি তখন মনে করিয়াছিলে 
যেঃ আমি তোমার স্বেহের এইরূপ প্রতিশোধ দ্রিব? যে পুত্র 
দ্বারা, তুমি মনে করিয়ীছিলে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, 
তাহারই দ্বার! বংশের উপর কলঙ্ক পতিত হুইল ! যে পুত্রকে 
তুমি এইরূপ মনে করিয়াছিলে যে, সে লোকের প্রীতিষ্ঠা-ভ'জন 
হইয়া তোমার মনকে আহ্লাদে নৃত্যমান করিবে, সেই পুত্র 
লোকের নিন্না-ভাঁজন হুইয়া তোমার মনকে দাঁকণ ক্রেশ প্রদান 
করিল । যে পুত্রের জন্য তুমি লৌকের আদৃতা হইবে বলিয়া 
মনে করিয়াছিলে, তাহার জন্য তুমি লোকের দ্বারা লাঞ্টিত 
হুইয়াছিলে। এই কি তোমার সুকোঁমল স্সেহের প্রতিক্রিয়া 
হুইল ? তুমি মনের খেদে এ পর্য্স্ত কাঁতির উক্তি করিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলে যে কি কাঁলসর্প আমার উদরে আঁমি ধারণ করিয়া- 
ছিলাম । কিন্তু ছে মাতঃ! তুমি এক্ষণে পরলোকবাসী হইয়া 
যে উন্নত জ্ঞীন লাঁভ করিয়াছ, সেই জ্ঞান সহকারে তুমি কি 
এখন আমাকে ক্ষমা করিতেছ না? ক্ষমা করা দূরে থাকুক, 
তুমি কি আমার কার্ধ্য সকল আলোঁচন1 করিয়! আহ্লাদিত' 
হইতেছ না? আমার বোধ হইতেছে যেন ভৌমার আত্মা এই- 
স্থানে উপস্থিত হইয়া অশমার প্রতি প্রসন্ন বদনে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
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করিতেছে ! তোমার মনে এত দীৰকণ কষ্ট প্রদন করিয়াছি, 
তথাপি তোমার ম্সেছের নযুনতা হয় নাই । তুমি তৌমার শেষ 
পাড়ার সময় নিজের ক্লেশের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমার 
হিতভকর কাঁর্ধ্য সাধনে ব্যস্ত ছিলে; সেই পীড়ার সময় অমি 
ভাল খাইব বলিয়া, আমার পুনঃপুনঃ নিষেধ বাক্য না৷ শুনিয়া 
আমার জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তত করার কথ] যখন আমার মনে 
হয়, তখন হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় । এমন সুকে'মল স্বরণীয় 
স্েহ কি আর দেখিতে পশইব? আমার প্রতি এরূপ স্সেহের 
দৃষফীস্ত দেখা জন্মের মত ফুরীইল? এখন কত্তই চিন্তা আমার 
মনকে অরকুলিত করিতেছে, তোমার প্রতি কতই যত্বের ক্রটি 
স্মরণ হইতেছে, কতই শুশ্রবাঁর ন্যুনতা মনে পড়িয়া যাক্ত্রণা- 
রূপ পেঁষণীষন্ত্রে অধর চিত্বকে নিপীড়িত করিতেছে । 
মা! অর কি তোমার সহিত দেখ হইবে না যে, সেই সব যত্রের 
ক্রুটির জনা ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পাঁরিব? আমার হৃদয় 
বলিয়৷ দিতেছে যে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে, 
যে তুমি পুনরায় আঁমাঁকে ম্নেহভরে আলিঙ্গন করিবে । 

হে বিশ্বপিতা অখিলমাঁভা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল 
ইচ্ছায় আমীর স্সেহুময়ী মাতা এ লৌক হইতে অবনত হইলেন । 
ভোমার এই শুত সংকণ্প সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আমা- 
দিগের নিকট' হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন? এক্ষণে আর 
আমরা তেমন ন্সেহপুর্ণ মুর্তি দেখিতে পাইব না | তেমন 
স্বেহগর্ভ অহ্বীন আর শনিভে পাইব না। আমরা এ জন্মের 
মত সে অভয় ক্রোঁড় হইতে বিচ্যুত হইলাম । তিনি চোষার 


মঙ্গল ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ছিলেন । তীহ্ার ভাব 
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দেখিয়াই ভোমাঁর মাতৃভীব উপলব্ধি করিয়াছি ॥ তিনি 
আমাদের সুখে সুখী হইতেন, আমাদের দুঃখে ছুঃখ ভোগ 
করিতেন, অখমধদের রোগে কগ্ন হইতেন, এবং আমাদের 
মঙ্গলের জন্য অসঙ্ যন্ত্রণ। সঙ্থা করিতেন ॥ এক্ষণে তোমার 
নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি তাহার সেই কৌমল আতকে 
আপনার ক্রৌড়ে রক্ষা কর। তাহাকে সংসারের পাপ তাপ 
হইতে উদ্ধার করিয়া তোমীর শীস্তি-নিকেতন লইয়া! যাও । 
আমাদের রুতজ্ঞতা যেন চিরকাল তীহার প্রতি জাগরিত 
থাকে । ভোমার প্রসাদে আমাদের এই বশ যেন তোমার 
ধর্ম পথে চিরকাঁল অবস্থান করে । 


ও” একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ৷ 


পপ পপি 


বৃন্ষসঙ্গীত। 


বন্গসঙ্গীত । 


মু 


রাঁগিণী মুলতান ।__তাঁল একতাঁল! । 


০. ০ সী বি ৩ 


সকলি তীাহারি কপীঁয়, 
ভাল মন্দ ভাঁব কেবল নিজ যুঢ়তায় | 
ছঃখ-বেশ সুখ ধরে, 
জীব না চিনিতে পাঁরে। 
সতত আছে তীহাঁর মঙ্গল ছায়ায় ॥ * 


রাগিণী পরজ 1-_-তাল চেখতাঁল | 


তোমারি মহিমা অপার? নাথ ! বলা নাহি ষাঁয়, 
তুমি অগম, অগৌচর, নিরঞ্জন, নিরাকার । 
সকল দেব সমন্বরে, সদ যশ ঘোষণ! করেঃ 
তরুও না পীরে করিতে অস্ত তাহার ॥ 


: এই গীতের গ্রথমাঁংশ একটি বন্ধুর বিরচিত | 


[ ১১৮ ] 


রাগিণী বাগেঞ্রী 1 তাল আঁড়াঁঠেকা ৷ 


স্পা সপে পপি 


জেনেছি নাথ ! তুমিই পশিছ অস্তরে আমার 
আপন সুগন্ধ গুণে আপনি পড়েছ ধরা । 
হৃদয় ধামে নিলীন হতেছ, সথা ! 
কতার্থ করিয়ে অধীনে ॥ 


বাগিণী বেহাগ 1 তাল কাওয়ালি। 


চিএ রি 


কি মধুর বেণু রব লাগিছে শ্রবণে 
নির্জন নিস্তব্ধ এই তামস নিশীথে ! 
এমভি লাগয়ে হিয়ে বিভু আহ্বান, 
ধন জন পলায়ন করয়ে বখন, 
বিপদ আধার অখসি ঘেরয়ে চৌঁদ্দিকে ॥ 


পাপা পন আপি পি পপি শী পাগলা তাত পাপী পপ পলাশ 


সম্পুর্ণ ॥ 


পপি এ শিপন পি পিপেপপািপপপিসীপাপসপাা পাশা 


